| ও নমঃ শিবায় || 
শৈবধর্ম ও শিবনীতি 


শৈব উপনিষদ 


শরভ উপনিষদ 


[ মূল শ্লোক এবং বঙ্গানুবাদ সহ] 


অনুবাদক- শ্রীকৌশিক রায় শৈবজী[শ্রীনন্দীনাথ শৈব) 
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প্রকাশনায়: 


[বা] 17411 04], ১71৬4 ৩1741]] তে ঠা ]]1২]17 4১ 


(আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ) 


[01311 চাংাচীবা)], 712 7-309091 ৬ 57২910ব] 


(সম্পূর্ণ বিনামূল্যে) 


|| ৩৫ পার্বতীপতয়ে নমোহস্ত || 


* অনুবাদক:- 
শ্রীকৌশিক রায় (নন্দীনাথ শৈব) 


171911- 10 1001191)1103 1 (6)01112911,0011) 


৬ সম্পাদক:- 
শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী 
[70129119011 111)191)71611106)5]]1911-00]1) 


109 ৬151 0991131095 ০৪1011015 31২ ০০9৫০ 
৬ প্রথম সংস্করণ _ মে, ২০২২ 


[] 
স্শিিসপ 
1551 জর ছু 


নু 
[শ্রা 
চাশ্রশশী ৮ 
প্রকাশনায়:- 
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|| ৩৫ পক্ষীরাজায বিদ্মহে শরভেশ্বরাষ ধীমহি 


তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদঘাৎ || 
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ক্রমিক নং বিষয় পৃষ্ঠা নং 
] অনুবাদকের নিবেদন 5-6 
2 সম্পাদক কর্তৃক শরভেম্বর বিষয়ে সামান্য আলোকপাত ?-13 
3 অথ শরভোপনিষৎ 14-31 
4 শিবমহাপুরাণ এবং লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত শরভ-নৃসিংহ যুদ্ধ 32-35 
5 নৃসিংহদেৰ কর্তৃক শরভ অক্টোত্তরশত নাম সতবন 36-38 


€ শরভ সম্পর্কিত যাৰতীয় অপপ্রচারের জবাৰ 39-116 
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১» অনুবাদকের নিবেদন:- 


প্রভু মহেশ্বরের ইচ্ছেয় তীর নিঃশ্বাস হতেই চার বেদ প্রকটিত হয়েছে৷ সেই 
বেদেরই সিদ্ধান্ত ভাগ অর্থাৎ বেদান্ত তথা উপনিষদ সম্পর্কে আমরা 
সকলেই কম বেশি অবগত আছি। কিন্তু আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় 
উপমহাদেশে সেভাবে কখনোই শৈব শাস্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয়নি। 
1990".- এর পক্ষ থেকে আমি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় শৈব উপনিষদ এর 
অনুবাদ করার পবিত্র কার্যে হাত দিয়েছি 


বাংলায় তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভস্থানেই শৈব শাস্ত্রের উপর খুবই 
অল্প সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে গৃহ্য শিবজ্ঞান চিরকালের 
মতো গুহ্য রয়ে গিয়েছে। [990ণ এর পক্ষ থেকে আমি সেই সমস্ত শৈব 
যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা সম্পর্কে আজও সনাতনী সমাজ অবগত নন। 
অনেকে বিভিন্ন গুজবের শিকার হয়ে এটা ভেবে বসে আছে যে বেদ শাস্ত্রে 
“শিব” নাম্টুকু পর্যন্ত নেই৷ তার ফলস্বরূপ বর্তমানে শিব সম্পর্কে বিভিন্ন 
কাল্পনিক ধারণা ও গুজব সমাজের বুকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যার মধ্যে 
কিছু অপসম্প্রদায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল 
মস্তিষ্কপ্রসৃত অলীক কাহিনী ও তার সাথে যুক্তি দিয়ে পরমেশ্বর শিবকে নিন্দা 


1)009://195561 00-1)109591)0(.০011) 

ও তীর মহিমা ক্ষুন্ন করে জনসাধারণের কাছে শিব সম্পর্কে একটি অসত্য 
চিন্তধারাকে স্থাপন করার প্রচেষ্টায় রত হয়েছেন, যেহেতু বেশিরভাগ 
জনসাধারণ শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত নন, সেহেতু তারা অপপ্রচারকারীদের 
অপযুক্তির বিপক্ষে কিছু জবাব দিতে না পেরে সেই অপধুক্তি গুলিকে বিশ্বাস 
করে নিতে বাধ্য হন|। এভাবেই দীর্ঘকাল ধরে পরমেশ্বর শিবের মহিমাকে 
চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে আসছে৷ 

কিন্তু সেই সমস্ত অপপ্রচারকারীদের থেকে সনাতনী সমাজকে রক্ষা করার 
জন্য এবং তাদের কাছে শাস্ত্রের আলো পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে আমরা 
শৈব সনাতনীগণেরা সর্বদাই প্রস্তুত। সেই উদ্বেশ্যেকেই সফল করার 
নিমিত্তে আমি শৈৰ উপনিষদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মহারত্বতুল্য পরম 
পবিত্র শরভ উপনিষদ বাংলা ভাষাতে সহজ সরল ভাবে অনুবাদ করতে 
ব্রতী হয়েছি। এছাড়াও পরবর্তীতে সমস্ত শৈব উপনিষদ বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করা হবে। 

এই শরভ উপনিষদ সাক্ষাৎ শ্রুতিশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদবাক্য। সুতরাং এই শাস্ত্রে 
উল্লেখিত প্রত্যেকটি বাক্য সর্বাগ্রে মান্য। 

এই মহারত্বের ন্যায় মঙ্গলকারী শরভ উপনিষদ অধ্যয়নকারী ব্যক্তির 
শিবজ্ঞান বর্ধিত হোক, এই প্রার্থনা করে এই শরভ উপনিষদ টি পরমেশ্বর 
শিবের শ্রীচরণকমলের উদ্দ্যেশ্যে উৎসর্গ করলাম। শিবার্পণমস্ত। 


শ্রীকৌশিক রায় (নন্দীনাথ শৈব), প্রতিষ্ঠাতা, 
আন্তর্জাতিক শিবশক্তি জ্ঞানতীর্থ (9907) 
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» সম্পাদক কর্তৃক শরভেশ্বর বিষয়ে সামান্য আলোকপাত :- 


শরভ বা শরভেম্বর নামটির সাথে বাংলার মানুষ অতোটাও পরিচিত নন 
যতটা তারা নৃসিংহদেব এই নামটির সাথে পরিচিত। শিব মহাপুরাণ মতে 
পরমেশ্বর শিবের ১৯টি প্রধান স্বরূপের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি 
স্বরূপ হল - শরভেম্বর। তাছাড়া শৈব সিদ্ধান্ত মতে পরমেশ্বর শিবের ২৫টি 
এবং ৬৪টি লীলা বিগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিংহদ্ব মূর্তি বা শরভ বা 
হরিধবংসী ঘূর্তি। শ্রীবিষ্ণুর অবতার ভগবান নৃসিংহদেবের দর্প চূর্ণ করতে 
এবং তাঁর রোষানল থেকে জগতকে ত্রাণ করতে সাক্ষাৎ বীরভদ্র এই 
শরভেশ্বর মূর্তি ধারণ করেন৷ একই দেহে পক্ষী এবং সিংহের অপরূপ 
মেলবন্ধনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হলেন শরভেম্বর মহাদেব। 


ঙ শান্ত্রগত ভিত্তি :- 


শিবমহাপুরাণ, লিঙ্গমহাপুরাণ সহ বিভিন্ন শৈবাগম যেমন - উত্তর 
কামিকাগম, কারণাগম, সুম্্াগম, বাতুলশুদ্ধ তন্ত্র সহ বিভিন্ন শাক্ত তন্ত্র 
উপপুরাণে শরভেম্বরের উল্লেখ রয়েছে। এমনকি পদ্মপুরাণেও শরভেশ্বরের 
সহত্রনামের উল্লেখ মেলে পেদ্মপুরাণ থেকে যাকে বর্তমানে লুপ্ত করে 
দেওয়া হয়েছে)। 


বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখিত শরভেম্বরের স্বরূপ বর্ণন :- 


(95:/1590100-)1059901-008 
1. “ লোকহিতাথায় লীলয়াকাশভৈরবম্। 

ব্রিধাবিভজ্য চাত্মানং রক্ষতে সর্বদাখিলম্ || ২| 

আকাশভৈরবং পূর্বং দ্বিতীয়ং চ আশুগারুড়ম্। 

শরভং তু তৃতীয়ং স্যাদ্রপত্রয়মিহোচ্যতে || ৩ || 

তস্য তার্তীয় রূপস্য ত্রিধা রূপং বিশেষতঃ | 

শরভং সালুবং চৈৰ পক্ষিরাজং তৃতীয়কম্ || ৪ ||” 
(আকাশভৈরৰ কল্প তন্ত্র তৃতীয় অধ্যায়) 

কল্পে পরমেশ্বর আকাশভৈরব লোক কল্যানের নিমিত্তে এবং অখিল 
বিশ্বচরাচরের রক্ষার নিমিত্তে নিজেকে (আত্মস্বরূপকে) তিনটি স্বরূপে 


বিভাজিত করেন অর্থাৎ নিজেই তিনটি স্বরূপ ধারণ করেন | যথা- ১. 
আকাশউৈরব ২. আশুগারুড় এবং ৩. শরভ/শরভেশ্বর। 


এনাদের মধ্যে তৃতীয় স্বরূপ শরভেম্বর পুনরায় লীলা প্রদর্শনের নিমিত্তে 
নিজেকে তিনটি স্বরূপে বিভাজিত করেন - ১. শরভ, ২. সালুব এবং ৩. 
পক্ষিরাজ। (সুতরাং শরভ এবং আকাশউৈরবের মধ্যে তত্বগতভাবে কোনো 
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পার্থক্যই নেই। তাই মূলস্বরূপ শরভকেই সাধারণত আকাশভৈরব বলে 
আখ্যায়িত করা হয়) 


2. উত্তর কারণতন্ত্র (শৈব আগম) বলছে যে তিনি সিংহ অর্থাৎ নৃসিংহ 


“ সিংহচর্মধরং ভীমং শত্রসংহারকারণম্। 
সান্বপক্ষিপ্ররাজাখ্যং এবং সংহারতাগ্ুৰম্ || ৮ ||” 


(উত্তর কারণাগম/ ৭৩ নং পটল) 


3. উত্তর কামিক তন্ত্র শৈব আগম) শরভেম্বর সম্পর্কে বলছে - 
“ পক্ষাকারং সুবর্ণাভং পক্ষদ্বয় সমন্বিতম্‌ || ১ || 

উর্ধবপক্ষ সামাযুক্তং রক্তনেত্র ত্রয়ান্বিতাম্‌ || ২|| 

সুতীক্ষ নখরসংযুক্তৈঃ উর্ধবন্থর্বেদপাদকৈঃ | 

দিব্যলাঙ্গল সংযুক্তং সুবিকীর্ণ জটান্বিতম্ || ৩ || 


রঃ 
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কন্ধরোর্ধবং নরাকারং দিব্যমৌলি সমাযুতম্| 
সিংহাস্যং ভীমদংস্্রং চ ভীমবিক্রম সংযুক্তম্ || ৪ || 
হরত্তং নরসিংহং তু জগৎসংহরণোদ্ধতম্| 

কৃতাঞ্জলি পুটোপেতং নিশ্চেষ্টিত মহাতনুম্‌ || ৫ || 
নম্রদেহং তদুর্ধবাস্যং বিষ্ণু পদ্মদলেক্ষণম্ | 

পাদাভ্যাং অন্বরস্থাভ্যাং কুক্ষিস্থাীভ্যাং চ তস্য তু || ৬ || 
গগণাভিমুখং দেবং কারয়েচ্ছরভেম্বরম্‌ | ৭||” 
(উত্তর কামিকাগম/৬০ নং পটল) 


4. উত্তর কারণতন্ত্রোক্ত ধ্যানেও শরভেশ্বরকে চতুষ্পদী বলা হয়েছে -- 
“ ম্গাদি চ চতুষ্পাদং দ্বিপাদং ভূমিসংহ্থিতম্ || ৫ ||” 


(উত্তর কারণাগম/ ৭৩ নং পটল) 
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5. সাথে তিনি হস্তে ধারণ করছেন - ডমরু, পরশু, ত্রিশুল, খড়গ, 
খেটক,তীর,শার্গ এবং ভিগ্ডিপাল। 


“ ডমরু পরশুশ্চৈৰ ব্রিশূলং খড়গখেটকম্ || ৬ || 
শরং শার্গং ভিগ্তিপালং পার্্বয়োশ্চ প্রকন্নয়েৎ || ৭||” 


(উত্তর কারণাগম/৭৩ নং পটল) 


6. লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত ধ্যানেও তাঁকে চতুষ্পদী এবং সহত্ববাহু বলা হয়েছে 


« মহাবাহুঃ চ চতুষ্পাদ্‌ বহিসংভবঃ || ৬৮ || 
সহত্রবাহুর্জটিলশ্চংচন্দ্রার্ধকৃতশেখর || ৬৬ ||” 
(লিঙ্গ মহাপুরাণ/পূর্বভাগ/৯৬/৬৮) 


প. পক্ষমীরাজ তন্ত্রে পক্ষীরাজ স্বরূপধারী শরভের বর্ণনায় তাকে অষ্টপদী, 
ডানা এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। 


]] 
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“ অষ্টাঙ্-ঘ্রিশ্চ সহস্রবাহুরনিলচ্ছায়া শিরো যুখ্মমৃৎ, 
দিত্রযক্ষোতিজবো দ্বিপুচ্ছ উদিতঃ সাক্ষাৎ নৃসিংহপদা | 


ও নম অষ্টপদায় সহস্রবাহবে দ্বিশিরসে ত্রিনেত্রায় দ্বিপক্ষায় 
অগ্নিবর্ণায় মৃগবিহঙ্গমরূপায় বীর শরভেম্বরায় হুং ফট্‌ |” (পক্ষিরাজ 
তন্ত্র) 

8. তামিল শৈবশান্ত্র '9191)97810-810910) অনুযায়ীও শরভেশ্বর আষ্টপদ 
সংঘুত্ত| (91%81981910-81009117/ 30 নং মুর্তি) 


সুতরাং মীমাংসা এটাই দাঁড়ায় যে অষ্টপদী ও চতুষ্পদী শরভের মধ্যে 
কোনো ভেদ নেই। তিনি যখন পক্ষিরাজ কল্পে পক্ষিরাজ স্বরূপ ধারণ করেন 
তখন তিনি অষ্টপদী এবং শরভ কল্পে তিনি চতুষ্পদী। প্রকৃতপক্ষে আকাশ 
ভৈরব কল্পের অন্তভুক্ত দুটি কল্প হল - শরভ কল্প এবং পক্ষিরাজ কল্প। 


গ শরভের শক্তি :- 


উত্তর কারণ আগমোক্ত শরভেশ্বরের ধ্যানে বলা হয়েছে- 


“ জিহ্বা বড়বাগ্সিস্যাৎকালী দুর্গা দ্বিপক্ষকৌ || ৩ || ৮ উেত্তর- 
কারণাগম/।৭৩ নং পটল) 
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-অর্থাৎ দুর্গা এবং কালী সাক্ষাৎ শরভেশ্বরের দুইটি ডানা অর্থাৎ দুই ডানার 
শক্তি। মতে তাঁর দুই শক্তি দুই ডানায় সংস্থিতা - দুর্গা এবং কালী । তন্তরান্তরে 
দুর্গাকে শুলিনীদেবী এবং কালীকে ভদ্রকালী বলা হয়ে থাকে৷ 


উপরিউক্ত আলোচনায় শরভেশ্বর সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য অত্যন্ত সহজ 
সরল ভাষায় তুলে ধরা হল। শিব ভক্তদের কৌতুহল প্রশমনার্থে মূল শ্রুতির 
পাশাপাশি এই পুস্তকের শেষাংশে প্রভু শরভেশ্বর এবং নৃসিংহ দেবের 
যুদ্ধের কাহিনী এবং নৃসিংহ দেব কর্তৃক শরভেশ্বরের অষ্টত্তোরশত নাম 
এর উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে শরভ উপনিষদের প্রামাণিকতার পাশাপাশি 
শরভ সম্পর্কিত যাবতীয় অপপ্রচারের জবাৰ দেওয়া হয়েছে। 


শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী, সম্পাদক, 
আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ 0990) 
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| শিব | 
|| অথ শরভোপনিষৎ || 


সর্বং সত্তযজ্য মুনযো যন্তজজ্যাত্মরূুপতঃ | 
তচ্ছারভং ত্রিপাদ্রন্গ স্বমাব্রমবশিষ্যতে || 
ও2 ভদ্রং কর্ণোভিঃশৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাভির্যজব্রাঃ | 
হিরৈরলৈস্তষ্তুবাংসম্তনৃভিব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ || 
তমীশানং জগতঃ তন্থুষম্পতিং ধিষঞ্জিন্বমবসে হুমহে বযম্| 
পৃষা নো যথা বেদসামসদ্‌ বৃধে রক্ষিতা পাযুরদন্ধঃ স্বস্তযে || 
প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্‌ 
ওক্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকক্সমত্ত || 


|| ৩০ শাভিঃ শাভিঃ শাভতিঃ || 


|| শিব ও৪ | 


14 


11160)9://195561 00-1)10591)0৫-০0]]) 


| শ্রী শরভেম্বরায নমোস্তভ্যম্‌ || 
|| শরভোপনিষৎ || 


“ অথ হৈনং পৈপ্রলাদো ব্র্মাণমুবাচ ভো ভগবন্‌ ব্রহ্মাবিষুরুদ্রানাং মধ্যে 
কো বা অধিকতরো ধ্যেয়ঃ স্যাত্তত্বমেব নো ব্রহীতি | তস্মৈ স হোবাচ 
পিতামহশ্চ হে পৈপ্রলাদ শৃণু বাক্যমেতৎ | বহুনি পুণ্যানি কৃতানি যেন তেনৈৰ 
লভ্যঃ পরমেশ্বরোহসৌ | যস্যাঙ্গজোহহং হরিরিন্দ্রমুখ্যা মোহান্ন জানত্তি 
সুরেন্দ্রমুখ্যাঃ ||১ ||” 

সরলার্থ _ একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা কে খষি পৈপ্লাদ জিজ্ঞাসা করেন, 
হে ভগবন! কৃপা করে এটি বলুন, ব্রচ্মা, বিষণ এবং রুদ্র (শিব) - এনাদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যে় (পৃজ্য)ট কে? প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন, 
পৈপ্ললাদ! আমি যা বলছি তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। সেই 
পরমেশ্বর কে বহু পুণ্যের দ্বারাই প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যে প্রভুর অঙ্গের 
থেকে আমি(ব্রহ্গা) প্রকট হয়েছি, সেই পরমেশ্বরকে মোহবশত মুখ্য 
দেবতা বিণ, ইন্দ্র এবং সুরেন্দও জানতে সক্ষম নন। 
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“ প্রভুং বরেণ্যং পিতরং মহেশং যো ব্রহ্দাণং বিদধাতি তস্মৈ| 

বেদাংশ্চ সর্বান্প্রহিণোতি চাগ্র্যং তং বে প্রভুং পিতরং দেবতানাম্‌ || ২|| ৮ 
সরলার্থ _ সেই প্রভুই সর্বপ্রথম প্রজাপতি ব্রহ্মা কে ধারণ করেন, সেই 
প্রভুই বরণের যোগ্য, তিনিই প্রভু, তিনিই পিতা মহেশ্বর, তিনিই শ্রেষ্ট। 


এবং তিনিই বেদের প্রথম প্রেরক পরমেশ্বর, তিনিই সবার প্রভু এবং সমস্ত 
দেবতাগণেরও পিতা| 


“ মমাপি বিষ্ঞোর্জনকং দেবমীড্যং যোহত্তকালে সর্বলোকান্সংজহার 

স একঃ শ্রেষ্ঠশ্চ সর্বশাস্তা স এব বরিষ্ঠশ্চ || ৩ ||” 

সরলার্থ_ সেই প্রভু (শিব) আমার (ব্রহ্মা) এবং বিষুজদেবেরও পিতা, 
উনিই অন্তিম সময়ে (মহাপ্রলয়) সম্পূর্ণ বিশ্বের বিনাশ করেন, সেই 
দেবকে নমস্কার করি, তিনি একাই নিয়ামক, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ (সর্বাগ্রে 
বরণীয়)। 


“ যো ঘোরং বেষমাস্থায শরভাখ্যং মহেশ্বরঃ | 
নৃসিংহং লোকহস্তারং সংজঘান মহাবলঃ || ৪||% 


16 


11160)9://195561 00-1)10591)0৫-০0]]) 


সরলার্থ _ সেই মহাবলবান মহেশ্বর শরভের রূপ ধারণ করে শৃসিংহের 
প্রাণ হনন করেন৷ 


“ হরিং হরন্তং পাদাভ্যামনুযান্তি সুরেশ্বরাঃ | 

মাবধীঃ পুরুষং বিষ্ণুং বিক্রমস্ব মহানসি || ৫ || ৮ 

সরলার্থ _ সর্বেশ্বর ভগবান রুদ্র যখন শ্ত্রী বিষ্ণুর পা এর অংশ ধরে হরণ 
করলেন, সেই সময় সমস্ত দেবতাগণ পরমেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা করে 
বললেন, হে পুরুষোত্তম প্রভু ! আপনি বিষ্র উপর দয়া করুন, ওনাকে 
বধ করবেন না, আপনার জয় হোক। 


“ কৃপযা ভগবান্বিষুণং বিদদার নখৈঃ খরৈঃ | 
চর্মান্রো মহাবীরো বীরভদ্রো বভূৰ হ || ৬ || ৮ 


সরলার্থ_ তখন নিজের তেজোময় নখের দ্বারা নৃসিংহরূপী বিঞ্ুদেবকে 
ভগবান রুদ্র বিদীর্ণ করে দিলেন, তখন সেই নৃসিংহের চর্ম ধারণকারী সেই 
মহাবীর রুদ্র বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হলেন। 
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“ সএকো রুদ্রো ধ্যেষঃ সর্বেষাং সর্বসিদ্ধযে | 

যো ব্রহ্ষণঃ পঞ্চবত্রহত্তা তস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত || ৭ ||” 

সরলার্থ _- এই প্রকার একমাত্র পরমেশ্বর রুদ্রই সমস্তপ্রকার 
সিদ্ধিপ্রদানকারী এবং সবার কাছে ধ্যেয়, পৃজ্য, আরাধ্য। যিনি ব্রহ্মার 


পঞ্চমতম মাথা কে সমাপ্ত করেছেন, সেই পরমেশ্বর রুদ্র ভগবান কে 
নমস্কার। 


“ যো বিস্ফুলিঙ্গেন ললাটজেন সর্বং জগভ্তস্মসাত্সংকরোতি | 
পুনশ্চ সৃষ্্রী পুনরপ্যরক্ষদেবং স্বতন্ত্র প্রকটীকরোতি | 
তস্মৈ রুদ্রায় নমো অন্ত || ৮ ||” 


সরলার্থ _ যিনি নিজ ললাটের অগ্নি দ্বারা সম্পূর্ণ সংসার কে জ্বালিয়ে দেন 
এবং পুনরায় সৃষ্টি করে সেটিকে রক্ষাও করে থাকেন, সেই পরমেশ্বর 
ভগবান রুদ্র কে নমস্কার করি। 


“ যো বামপাদেন জঘান কালং ঘোরং পপেহথো হলাহলং দহত্তম্ | 
তস্মৈ রুদ্রা নমো অন্ত || ৯ ||” 
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সরলার্থ-_ যিনি নিজ বাম পা দ্বারা কালকে বধ করে দিয়েছেন তথা জলন্ত 
বিষ পান করেছেন, সেই পরমেশ্বর রুদ্র কে আমি নমস্কার করি। 


“ যো বামপাদাচিতবিষুনেত্রস্মৈ দদৌ চক্রমতীৰ হস্টঃ | 
তস্মৈ রুদ্রা নমো অন্ত || ১০ || ৮ 


সরলার্থ _ যে প্রভুর বাম পাদপদ্মে বিষ্ণু নিজ নেত্র (চক্ষু) সমর্পিত করে 


নল ৪ ভা 
করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রুদ্র কে আমি নমস্কার করি। 


“ যো দক্ষযজ্ঞে সুরসজ্ঘান্বিজিত্য বিষ্ণং ববন্ধোরগপাশেন বীরঃ | 
তস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত || ১১ ||” 


সরলার্থ _ যে বীরভদ্র দক্ষষজ্ঞের সময় সমস্ত দেবতাদের কে পরাজিত 
করেছেন এবং বিষুণকেও নাগপাশ দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন। সেই পরমেশ্বর 
ভগবান রুদ্র কে আমি নমস্কার করি। 
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“ যো লীলষৈব ত্রিপুরং দদাহ বিষুং কবিং সোমসূর্যাগ্নিনেত্রঃ | 

সর্বে দেবাঃ পশুতামবাপুঃ স্বয়ং তস্মাৎ পশুপতির্বভূব | 

তস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত || ১২||৮ 

সরলার্থ _ যে প্রভু কৌতুকমাত্রই ব্রিপুরকে দহন করেছেন, যাঁর ্রিনেত্র 
সূর্য, চন্দ্র ও অগ্িষ্বরূপ, বিষুণ তথা সমস্ত দেবতা যার সমক্ষে পশুস্বরূপ 


হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাঁর অধীন হয়ে গেছেন, ফলে যিনি পশুপতি উপাধি 
দ্বারা ভূষিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রুদ্র কে আমি নমস্কার করি। 


“ যো মৎস্যকুর্মাদিবরাহসিংহান্বিষু্ ক্রমত্তং বামনমাদিবিষুম্‌ | 

বিবিরুবং পীড্যমানং সুরেশং ভস্মীচকার মন্মথং যমং চ | 

তস্মৈ রুদ্রায নমো অস্ত || ১৩ ||” 

সরলার্থ _ যিনি সুরগণের দেবতা ইন্দ্র সহ বিষ্ণর মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ, বামন সহ সমস্ত অবতারের প্রবর্তক এবং তাদের গীড়াদান 
করেছেন, যিনি যম ও কামদেবকে ভস্ম করেছেন অর্থাৎ তেজোবিহীন 
করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রুদ্রকে নমস্কার করি। 
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“ এবং প্রকারেণ বনুধা প্রতুন্ত্া ক্ষমাপযামা সুর্নীলকণ্ঠং মহেশ্বরম্‌ | 
তাপত্রয়সমুদ্ভূতজন্মমৃত্যুজরাদিভিঃ | 

নাবিধানি দুঃখানি জহার পরমেশ্বরঃ || ১৪ ||” 


সরলার্থ _ এই রকমভাবে দেবতাগণেরা অনেক প্রকার প্রার্থনা করে 
নীলকণ্ঠ মহেশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন তখন সেই পরমেশ্বর শিব 
তিনপ্রকারের তাপ এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা আদি অনেক প্রকার দুঃখদায়ক 
গীড়া নাশ করলেন। 


“ এবং মন্ত্রৈঃ প্রার্থ্যমান আত্মা বৈ সর্বদেহিনাম | 
শক্করো ভগবানাদ্যো ররক্ষ সকলাঃ প্রজাঃ || ১৫ ||% 


সরলার্থ _ এইভাবে দেবতাগণকৃত অনেক প্রকার স্তুতি শ্রবণ করে 
পরমেশ্বর ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হলেন তথা প্রজাগণকে রক্ষা 


করলেন। 


“ ঘত্পাদান্তোরুহদ্ন্্ মৃগ্যতে বিনা সহ | 
্তত্বী স্তত্যং মহেশীনমবাঙ্-মনসগোচরম্‌ || ১৬ ||” 


2] 
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সরলার্থ _ যে প্রভুর ( রুদ্রের ) চরণাবৃন্দের €( পদের ) কামনা শ্রীবিষু 
করেন, সেই প্রভু মহেশ্বর সমস্ত প্রকারের স্তব স্ততিরূপ প্রার্থনার যোগ্য, 
তিনি মন , বাণীরও অগোচর। 


“ ভক্ত্যা নন্রতনোর্বিষ্ঞোঃ প্রসাদমকরোদ্ধিভুঃ | 
যতো বাছো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ | 
আনন্দং ব্রদ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কদাচনেতি || ১৭ ||” 


সরলার্থ _ সেই পরমেশ্বর মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ভক্তিযুক্ত নমস্কারের প্রতি 
প্রসন্ন হলেন। যে স্থান হতে (যে শিবের অনুভূতি তে) মনের সাথে বাক্যও 
তাকে না পেয়ে ফিরে আসে, সেই আনন্দ স্বরূপ ব্রন্মের (শিবের) বোধ 
(উপলব্ধ জ্ঞান) কারী বিদ্বান ব্যক্তি কখনো ভয়গ্রস্ত হন না৷ 


“ অণোরণীযান্সহতো মহীযানাত্মাস্যজত্তোর্নিহিতো গুহাযাম্‌ | 
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্‌ || ১৮ ||” 


সরলার্থ_ পরমাত্ম-চেতনা (শিব) এই জীবের হদয়রূগী গুহার মধ্যে অনুর 
থেকেও অতিসূক্ম এবং মহানের থেকেও অতি মহানরূপে বিরাজমান। 
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শুধুমাত্র শোকরহিত নিষ্কাম কর্মে রত থাকা কোনো বিমল সাধকই 
পরমাত্সার অনুকম্পা দ্বারাই সেই পরমাত্মা শিবের দর্শন পেয়ে থাকেন। 


“ বসিষ্ঠবৈযাসকিবামদেববিরিঞ্চিমুখ্যেহদি ভাব্যমানঃ | 
সনৎসুজাতাদিসনাতনাদ্যৈরীড্যো মহেশো ভগবানাদিদেবঃ || ১৯ ||” 


সরলার্থ _ বসিষ্ঠ, বামদেব, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) এবং শুকদেবের ন্যায় খষি 
নিরন্তরভাবে যে প্রভুর ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং সনৎ সুজাত আদি, সনাতন 
আদি খষি যে প্রভুর স্তুতি করে থাকেন, সেই ভগবান মহেশ্বর হলেন 
দেবতাদেরও পূর্ববর্তী আদিদেব (পরমেশ্বর)। 


“ সত্যো নিত্যঃ সর্বসাক্ষী মহেশো নিত্যানন্দো নির্বিকক্পো নিরাখ্যঃ | 
অচিত্তযশক্তির্ভগবান্-গিরীশঃ স্বাবিদ্যযা কল্পলিতমানভূমিঃ || ২০ || ৮ 

সরলার্থ _ সেই পর্বতবাসী ভগবান গিরীশ শিবের বিদ্যা (শক্তি) সম্পর্কে 
কেউ জানতে সক্ষম নন। সেই প্রভূ শিব নিত্য, সত্য, সবার মধ্যে সাক্ষী 
হিসেবে নিরন্তর আনন্দরূপ, নির্বিকল্পরূপে অবস্থিত। যা বাক্যের অগোচর, 
সেই প্রভুর প্রকৃত অবস্থান আদি সম্পর্কে আমরা নিজেদের অবিদ্যার 
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কারণে শুধুমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করি (অর্থাৎ সেই প্রভুকে যথার্থরূপে 
জানি না)। 


“ অতিমোহকরী মায়া মম বিষ্কোশ্চ সুব্রত | 

তস্য পাদান্থুজধ্যানাদ্‌ দুত্তরা সুতরা ভবেৎ || ২১ ||” 

সরলার্থ _ তীর (শিবের) মায়া আমাকে (্রে্গা) এবং স্বয়ং শ্রীবিষুঞকেও 
অতি দৃঢ়ভাবে মোহিত করে থাকে। মায়া থেকে মুক্ত হওয়া অতি দুষ্কর, 


কিন্তু তার (শিব) চরণের কমলের ধ্যান করলে সেই মায়া থেকে সহজেই 
মুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়| 


“ বিষুবিশ্বজগদ্যোনিঃ স্বাংশভূতৈঃ স্বকৈঃ সহ 
মমাংশসংভবো ভূত্বা পালযত্যখিলং জগৎ || ৮ 
সরলার্থ_ (শিবের আদেশে) সম্পূর্ণ বিশ্বসৃষ্টির প্রকটকারী হলেন শ্্রীবিষ্ণুই। 


নিজের অংশস্বরূপ জীবের সাথে, আমারই (ব্রহ্মার) অংশস্বরূপ থেকে 
সমুদ্ভূত হয়ে সম্পূর্ণ জগতকে পালন করে থাকেন। 
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“ বিনাশং কালতো যাতি ততোহন্যৎসকলং মৃষা | 
ও তস্মৈ মহাগ্রাসায মহাদেবাষ শুলিনে | 
মহেশ্বরায় মৃূডায তস্মৈ রুদ্রায নমো অস্ত || ২৩ || ৮ 


সরলার্থ _ কালের ক্রমানুসারে সমস্ত কিছু বিনষ্ট হয়ে যায়, এই কারণে 
এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি মিথ্যা ওই সমস্ত কিছুকে মহাগ্রাসরূপে পরিনত করে 
থাকেন যিনি, সেই শুলধারী মহাদেবকে এবং কৃপাবর্ষণকারী মহেশ্বর 
রুদ্রকে নমস্কার করি। 


“ একো বিষ্ুর্মহভূতং পৃথগ্ভূতাষনেকশঃ | 


ত্রীংল্লোকান্থযাপ্য ভূতাত্মা ভুঙ্-ক্তে বিশ্বভুগব্যযঃ || ২৪ ||” 


সরলার্থ_ (শিবের ইচ্ছায়) একমাত্র ভগবান বিণ এই সমস্ত প্রকার সৃষ্টির 
মধ্যে সবথেকে পৃথক, মহান এবং অদ্ভুত। যদিও তিনি সর্বভূত তথা 
প্রাণীদের মধ্যে সব রকম ভোগকে উপভোগ করেন তবুও অব্যয় হন। 


“ চতু্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চমিরেৰ চ | 


চা 
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হবষতে চ পুনর্দাভ্যাং স মে বিষু?ঃ প্রসীদতু || ২৫ ||” 

সরলার্থ _ যে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে চার-চার, দুই এবং পাঁচ তথা 
পুনরায় দুই আহুতি সমর্পিত করা হয়, সেই শ্রীবিষণণ আমার (ক্রহ্মার) উপর 
প্রসন্ন হোন। 


“ ব্রন্মার্পণং ব্রদ্দ হবি্র্দাগ্নৌ ব্রক্মণা হুতম্‌ | 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রক্মকর্মসমাধিনা || ২৬ ||” 


সরলার্থ _ ব্রন্মের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হবি স্বয়ং ব্রহ্ম, হবিকে সেই 
ব্রহ্মরূপ কর্তা দ্বারা ত্রহ্মরূপ অগ্নিতে হবন করা হয়ে থাকে, এই আহুতি 
দেওয়াও হল ব্রহ্ম। এই কারণে সমাধিস্থ যোগীর কাছে প্রাপ্ত করার যোগ্য 
একমাত্র ব্রহ্মই (শিবই) থাকে। 


“ শারা জীবাস্তদঙ্গেষু ভাতি নিত্যং হরিঃ স্বযম্ | 
ব্রদ্দেব শরভঃ সাক্ষান্মোক্ষদোহযং মহামুনে || ২৭ ||” 
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সরলার্থ _ স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি যার সঙ্গে নিয়মিত প্রকাশমান হন সেই 
জীব হলো “শর” | এই কারণে মোক্ষদাতা ব্রহ্ই “শরভ” (পরমেশ্বর শিবের 
স্বরূপ হলেন ভগবান শরভ)। 


“ মাযাবশাদেৰ দেবা মোহিতা মমতাদিভিঃ | 
তস্য মাহাত্ম্যলেশাংশং বন্তুং কেনাপ্য শক্যতে || ২৮ ||” 


সরলার্থ_ দেবতাগণও যাঁর মায়া, মমতায় বিমোহিত হয়ে পড়েন। সুতরাং 
তাঁর মহিমার সামান্য অংশও বর্ণন করতে কেই বা সমর্থ হবে? 


“ পরাৎপরতরং ব্রহ্মা যৎপরাৎপরতো হরিঃ | 
পরাৎপরতরো হীশত্তস্মাত্ুল্যোহধিকো ন হি || ২৯ ||” 


সরলার্থ_ যিনি পরাৎপর ব্রহ্মা, তার থেকেও অধিক পরাৎপর হলেন হরি। 
কিন্তু হরির থেকেও অধিক যিনি পরাৎপর তিনিই হলেন ঈশ(সদাশিব), 
সেই প্রভু শিবের সমান তথা তাঁর চেয়ে অধিক কেউ নেই (কারণ শিবই 
সর্বোচ্চ সত্ত্বী পরমত্রক্ষট। 


“ এক এব শিৰো নিত্যস্ততোহন্যৎসকলং মৃষা | 
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তস্মাৎসর্বান্পরিত্যজ্য ধ্যেযান্বিষ্চবাদিকান্সুরান্‌ || ৩০ || ৮ 


সরলার্থ _ শিবই একমাত্র নিত্য, অন্য সকল কিছুই মিথ্যা৷ এই কারণে 
বিষণ আদি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে শিবকেই ধ্যেয় বলে জানা 
উচিত। 


“ শিব এব সদা ধ্যেষঃ সর্বসংসারমোচকঃ | 


তস্মৈ মহাগ্রাসায মহেশ্বরায নমঃ || ৩১ ||” 


সরলার্থ _ কেবলমাত্র প্রভু শিবেরই ধ্যান করা উচিত, যিনি সমস্ত বিশ্ব 
সংসারের মায়া বন্ধন মোচনকারী, সেই কালরূপ বিশ্বকে মহাগ্রাসরূপে 
গ্রহণকারী প্রভু মহেশ্বর কে নমস্কার করি৷ 


“ পৈপ্নলাদং মহাশান্ত্রং ন দেযং যস্য কস্যচিৎ | 
নাস্তিকায কৃতগ্নায দুর্বৃভায দুরাত্মনে || ৩২ || 
দান্তিকায় নৃশংসায শঠাযান্তভাষিণে | 
সুব্রতাষ সুভক্তাষ সুবৃভাষ সুশীলিনে || ৩৩ || 
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গুরুভক্তাষ দাত্তাষ শান্তা খজুচেতসে | 

শিবভভ্তায দাতব্যং ব্রক্ষকর্মোক্তধীমতে || ৩৪ || 

সবভক্তাষৈব দাতব্যমকৃতঘ্নাষ সুব্রত | 

ন দাতব্যং সদা গোপ্যং যত্বেনৈব দ্বিজোন্তম || ৩৫ || ৮ 

সরলার্থ _ পৈপ্ললাদ খষি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া এই মহাশান্ত্র শরভ উপনিষদ 
সবাইকে দেওয়া উচিত নয়। কৃতন্ন, নাস্তিক, দুষ্ট বৃত্তি যুক্ত, দুরাত্মা, 
দান্তিক, মিথ্যাবাদী, শঠ এবং নৃশংস ব্যক্তিকে এই উপনিষদ শাস্ত্র কখনোই 
দেওয়া উচিত নয়। যিনি প্রকৃত ভক্ত, যার বুদ্ধি শুদধা, সুশীল, গুরুভক্ত, 
পবিত্র সংকল্পধারণকারী, সংযত জীবনযাপন করেন, ধর্ম বুদ্ধি, শিব ভক্ত 
এবং ব্রহ্ম কর্ম তে মন রাখেন তথা নিজের প্রতিও ভক্তি রাখেন, যিনি 
কৃতঘ্ন নন, এমন বৈশিষ্ট্য ধারী সাধক ব্যক্তিকেই এই শাস্ত্রের উপদেশ করা 
উচিত। যদি এমন বৈশিষ্ট্যধারী ব্যক্তি না পাওয়া যায় তবে হে দ্বিজোত্তম 
! এই পৈপ্নলাদ খষিকৃত শান্ত্রকে রক্ষা করবে, কাউকে দেবে না। 


“ এতৎপৈপ্নলাদং মহাশান্ত্রং যোহ্ীতে শ্রাবযেদ্দিজঃ স জন্মমরণেভ্যো 
মুক্তো ভৰতি | যো জানীতে সোহমৃতত্বং চ গচ্ছতি | গর্ভবাসাদ্বিমুক্তো ভৰতি 
| সুরাপানাৎপুতো ভবতি | স্বর্ণস্তেযাৎপূতো ভবৰতি | ব্রদ্হত্যাৎপূতো ভৰতি 


29 


11160)9://195561 00-1)10591)0৫-০0]]) 

| গুরুতন্পগমনাৎপুতো ভবতি | স সর্বান্বেদানধীতো ভবতি | স 
সর্বান্দেবান্ধ্যাতো ভবতি | স সমস্তমহাপাতকো-পপাতকাৎপৃতো ভবতি | 
তস্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবতি | স সততং শিবপ্রিযো ভবতি | স 
শিবসাযুজ্যমেতি | ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে | ব্রদ্দৈৰ ভৰতি | 
ইত্যাহ ভগবান্ত্রদ্মেত্যুপনিষৎ || ৩৬ ||” 

সরলার্থ _ এই পৈপ্ললাদকৃত মহাশান্ত্র শরভ উপনিষদ যে ব্যক্তি স্বয়ং 
অধ্যয়ন করেন এবং দ্বিজ ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, সেই ব্যক্তি জন্ম-মরণরূ'ী 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান । এই শান্ত্রকে ষিনি জানেন তিনি অমৃততত্ত্ 
কে প্রাপ্ত করে গর্ভবাস থেকে মুক্ত হন । ইহা পাঠ করলে সেই ব্যক্তি স্বর্ণ 
চুরির পাপ, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুপত্রীগমন এর মতো মহাপাতক 
থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত বেদশাস্ত্র পাঠের ফল লাভ করতে পারেন | তিনি 
সমস্ত মহাপাতক এবং উপপাতক থেকে মুক্তি পেয়ে নির্মল হয়ে যান তথা 
শিবের আশ্রিত হয়ে যান এবং স্বয়ং শিবের সতত প্রিয় হয়ে যান | শিব 
সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তার আর কখনো পুনজন্ম হয় না। তিনি ব্রন্মরূপ হয়ে 
যান । এইভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্বারা এই শরভ উপনিষদ উপদেশ করা 
হয়েছে। 


|| শিব ও? || 
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শার্তিপাঠ 
ও2 ভদ্রং কর্ণোভিঃশৃরুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাভির্যজত্রাঃ | 
সথিরৈরনৈত্তস্তুবাংসম্তনূভিব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ || 
তমীশানং জগতঃ তন্ুষস্পতিং ধিষঞ্জিন্বমবসে হুমহে বযম্| 
পৃষা নো যথা বেদসামসদ্‌ বৃধে রক্ষিতা পাযুরদন্ধঃ স্বস্তযে || 
প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্‌ 
ওক্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত || 


|| ৩০ শাভিঃ শাভিঃ শাভিঃ || 


|| শিব ও তৎসং || 


|| ইতি শরভোপনিষৎসমাপ্তা || 
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১ নৃসিংহদেবকৃত শরভ অক্টোত্তরশত নাম ভবন লিঙ্গমহাপুরাণৌক্ত) :- 


“ নম উগ্ায ভীমায নমঃ ক্রোধায মন্যবে | 
নম ভবা শর্বা শঙ্করা শিবা তে || 
কালকালায কালায মহাকালাষ মৃত্যবে | 
বীরায ক্ষয়দ্বীরা শুলিনে || 
মহাদেবায মহতে পশুনাং পতযে নমঃ | 
একায নীলকণায শ্রীকষ্ঠায পিনাকিনে || 
নমোনভায সুম্ষায নমতে মৃত্যুমন্যবে | 
পরায পরমেম্বরায পরাৎপরতরায তে || 
পরাৎপরায বিশ্বায নমস্তে বিশ্বমূর্তযে | 
নমো বিষুকলত্রায বিষুণক্ষেত্রায ভানবে || 
কৈবর্তায কিরাতায মহাব্যাধায শাশ্বতে | 
ভৈরবায শরণ্যা মহাভৈরবরূপিণে || 
নমো নরসিংহসংহত্রে কামকালপুরারযে | 
মহাপাশৌধসংহত্রে বিঞুমাযান্তকারিণে || 
ত্র্যন্বকায় ত্র্যক্ষরায শিপিবিষ্টায মীঢুষে | 
মৃত্যুঞ্জযায শর্বায সর্বজ্ঞা মখারষে || 
মখেশায় বরেণ্যায় নমস্তে বহিতরুপিণে | 
মহান্রাণয জিহ্ায প্রাণাপান প্রবরতিনে || 
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ত্রিগুণায ত্রিশুলায গশুণাতীতায যোগিনে | 
সংসারাঘ প্রবাহায মহামন্ত্রপ্রব্তীনে | 
নমশন্দ্রাগ্রিসূর্যায মুক্তিবৈচিত্র্যহেতবে | 
বরদাযাবতারায সর্বকারণহেতবে || 
কপালিনে করালাঘ পতযে পৃণ্যকীর্তষে | 
অমোঘাযাগ্বিনেত্রায লকুলীশায শম্তবে || 
ভিষক্তমায মুন্ডায দন্ডিনে যোগরূপিণে | 
মেঘবাহায দেবায় পার্বতী পতযে নমঃ || 
অব্যক্তায বিশোকায হ্িরায স্থিরধন্বিনে | 
স্থাণৰে কৃত্তিবাসাঘয নমঃ পঞ্চার্থহেতবে || 
বরদায়ৈকপাদাষে নম শচন্দ্রার্ধমৌলিনে | 
নমস্তেহধবররাজায বযসাং পতযে নমঃ || 
যোগীম্বরায় নিত্যায সত্যায পরমেশ্ঠীনে | 
সর্ববাত্মনে নমন্তভ্যং নমঃ সর্বেশ্বরা তে || 
একদ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চকৃত্বস্তেহস্ত নমোনমঃ | 
দশকৃত্বত্ত সাহত্রকৃত্বর্তে চ নমোনমঃ || 
নমোপরিমিতং কৃত্বানত্তকৃত্বো নমোনমঃ | 
নমোনমো নমো ভূষঃ পুনর্ভযো নমোনমঃ ||” 


(রেফারেনস - শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণম্‌/ পূর্ববভাগ৪/ ৯৬ তম অধ্যায়/ 


শ্লোক নং ৭৬-৯৪) 
33 


70010)9://195511 001)1091)01,0011) 


(অর্থাৎ জগৎসংহারক ) যিনি বিষ তাহাকে নমস্কার | যিনি উগ্র, যিনি ভীম, 
যিনি ক্রোধ এবং যিনিই মনু, তাহাকে সর্বদা নমস্কার করি । যাহার নাম ভব, 
ও যিনি শর্বব, শঙ্কর, শিব, কাল - কাল, মহাকাল, মৃত্যু , বীর, বীরভদ্র, 
শুলী ও ক্ষয়্্বীর (অর্থাৎ পাপনাশক), নামে কীত্তিত হোন তাহাকে অনবরত 
নমস্কার করি | যিনি মহাদেব, যিনি মহান এবং যিনি পশুপতি , নীলকণ্ঠ, 
শ্রীক্ঠ ও পিনাকী বলিয়া বিদিত , তাঁহাকে নিরত নমস্কার করি | যিনি অনন্ত 
ও সুক্ষ্ম, যাহাতে পর, পরমেশ্বর, পরাৎপর, মৃত্যু মনু, বিশ্ব, প্রভৃতি নাম 
প্রযুক্ত হয় , সেই বিশ্বমুর্তিকে নমস্কার করি | যিনি বিষু্ুকলত্র, ও যাকে 
মুনিগণ বিষুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন, সেই ভানুকে নিয়ত নমস্কার করি । যিনি 
মৃগরূপী ব্রহ্মাকে বাণে বিদ্ধ করিয়া “ মহাব্যাধ ” নাম ধারণ করিয়াছিলেন, 
যিনি ভৈরব ; যিনি শরণাগতের শরণ্য , যিনি মহাভৈরবরূগী , তাঁহার চরণে 
আমার কোটি কোটি মস্কার | যিনি কাম , যম ও ত্রিপুরের জেতা বলিয়া, 
কাম, কাল , পুরারি বলিয়া প্রসিদ্ধ , যিনি নৃসিংহ সংহারকর্তা , যিনি 
মহাপাশ - সংহর্তা ও বিঞ্ণমায়ান্তকারী নামে কীতিত হন এবং যিনি ত্র্যন্বক, 
ত্যক্ষর(ওক্কার) ও যাহার নাম সকল ভূতের অন্তর্যামী বলিয়া শিপিবিষ্ট ও 
ভক্তের কামকল্পতরু বলিয়া মীঢুষ এবং যাহাকে মৃত্যুঞ্জয় , শর্বব , সর্বজ্ঞ, 
মখারি , মখেশ্বর নাম প্রযুক্ত হয়, সেই 
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বহিরুপি বরেণ্য শস্তুকে নমস্কার করি৷ যিনি মহাঘ্বাণ , যিনি সকলের 
আস্বাদগ্রাহক জিনা নামে বিদিত, যিনি প্রাণাপানপ্রবর্তী, যিনি ত্রিগুণ , যিনি 
ত্রিশুল,যিনি গুণাতীত , যিনি যোগী , যিনি সংসার , কর্মফল-প্রবাহ , যিনি 
উৎপত্তি - স্থিতি- লয়রুপে মহায্ত্রের প্রবর্তক, যিনি চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য বলিয়া 
প্রসিদ্ধ , যিনি মুক্তিবৈচিত্রের নিদান, যিনি বরপ্রদ, যিনি সর্বকারনেরও কারন, 
কারণ যিনি কপালি, করাল, যিনি পুণ্যকীর্তি , যিনি অমোঘ, যিনি অগ্নিনেত্র, 
যিনি নকুলীশ্বর , যিনি বৈদ্যশ্রে্ঠ , যিনি মুগ্ড (অর্থাৎ মুণ্তিতমস্তক ), যিনি 
দণ্তী, যিনি যোগরূগী , যিনি মেষবাহন, যিনি দেব ও যিনি পার্বতী, তাঁহাকে 
অবিরত নমস্কার করি | যিনি অব্যক্ত, যিনি বিশোক , (অর্থাৎ যাহা হতে 
শোকনাশ হয়) যিনি স্থির, স্থিরধনুকধারীস্থানু কৃত্তিবাস এবং পঞ্চকৃত্যকারি 
(সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অনুগ্রহ ও তীরোভাব), যিনি বরদা, একপাদ , 
অর্ধচন্দ্রমৌলি অধবর , যজমানের রাজা, যোগীগনের স্বামী তাকে নমস্কার 
যিনি যোগীশ্বর, পরমেষ্ঠী, নিত্য, সত্য, সর্বাত্মা ও সর্বেশ্বর সকল তাঁহার 
চরণে আমার শত শত নমস্কার | যিনি শরভরূপ - ধারণে পশ্চিশ্রেষ্ঠ নাম 
ধারণ করেন, যিনি যোগীশ্বর , যিনি চন্দ্র শেখর ও যিনি সর্বাত্া এবং এ জগতে 
যাহাকে সর্বেশ্বর বলা যায়, তাহার চরণে আমার একবার , দুইবার , তিনবার, 


সংগ্রহে 
শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী 05507) 
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» শিবমহাপুরাণ এবং লিঙ্গমহাপুরাণৌক্ত শরভ-ন্সিংহ যুদ্ধ :- 


(শিব মহাপুরাণ শতরুদ্রিয় সংহিতা/ ১১-১২ অধ্যায়) 


(শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণ/ পূর্ববভাগ/ ৯৬ তম অধ্যায়) 


নৃসিংহ দেব বীরভদ্রের সতর্ক বচন শুনে ক্রোধিত হয়ে বীরভদ্রের দিকে 
অগ্রসর হলে সেইসময় মহাঘোর, ভয়ের কারণ, অত্যন্ত প্রচন্ড, 
আকাশব্যাপী, দুধর্ষ শিবতেজ থেকে উৎপন্ন, আগে কখনো না দেখা 
বীরভদ্রের অদ্ভুত স্বরূপ প্রকট হয় যা না হিরন্ময়, না সৌম্য ছিল, সেই তেজ 
না সূর্য না অগ্নি দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল, না বিদ্যুতের সমান না চন্দ্রমার সমান 
সেই শিব তেজ অনুপম ছিল। সেইসময় সকল তেজ শিবে লীন ছিল। সেই 
তেজ প্রকট কালরূপ ছিল যা পরমেশ্বর রুদ্রের অনন্ত শক্তির একটি সাধারণ 
প্রকাশ ছিল৷ দেবতাদের জয় জয় ধবনীর সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর সংহার রূপে 
প্রকট হন। হাজার বাহু সমন্বিত, জটাধর, ললাটে ভালচন্দ্র ধারণ করে উগ্র 
শরীরযুক্ত দুটি ডানা এবং চৌচযুক্ত পক্ষীর মতো দেখাচ্ছিল৷ তার দাঁত 
অত্যন্ত বিশাল ও তীক্ষ্ণ ছিল। তার নেত্র কৃতাগ্নির সমান এই প্রকারে উগ্রস্বরূপ 
তথা বিকটরূপ ধারণ করে শিব নৃসিংহের সামনে প্রকট হন। সেই রূপকে 
দেখে নৃসিংহদেবের সমস্ত পরাক্রম লুপ্ত হয়ে যায়। এরপর শরভ তাঁর দুটি 
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থাবা দ্বারা নৃসিংহের নাভি ও চর্ম বিদীর্ণ করতে থাকে এবং নিজের লেজ ও 
হাত দ্বারা যথাক্রমে নৃসিংহের হাত ও পা বেঁধে দেন, এরপর নিজ হাত 
দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ করতে করতে শরভেম্বর নৃসিংহকে ধরে রাখেন। তিনি 
নৃসিংহ দেবকে ডানা দ্বারা মেরে আহত করে দেন এবং শরভেশ্বর নৃসিংহ 
কে বৃষভের উপর নিয়ে যান। তারপর সমস্ত খষি ও দেবতাগণ পরমেশ্বর 
শিবের স্তুতি করতে লাগলেন। এইপ্রকারে নিয়ে যাওয়ার সময় নৃসিংহ দেব 
হাত জোড় করে সেই শরভরূপি পরমেশ্বরের স্তুতি করতে শুরু করেন৷ 
শিবকে ১০৮ নাম দ্বারা শরভেশ্বরের স্তুতি করে নৃসিংহ দেব প্রার্থনা করেন, 
“হে! পরমেশ্বর যখন যখন আমার এই মূচু বুদ্ধি অহংকারে দূষিত হবে তখন 
তখন আপনি সেই অহংকার দূর করবেন।” 


এই প্রকার প্রীতিপূর্বক শিবের কাছে প্রার্থনা করে হৃসিংহ রূপধারী শ্রীবিষু 
আজীবন নিজের পরাধীনতা স্বীকার করে বারংবার প্রণাম করেন৷ বীরভদ্র 
ক্ষণমাত্রে নৃসিংহের মুখসহিত সমস্ত শরীরের শক্তি নিজের মধ্যে সমাহিত 
করেন। তারপর ব্রহ্মা সহিত সমস্ত দেবতাগণ শিবের শরভরূপ ধারণকারী 
সমস্ত লোকের কল্যাণকারী একমাত্র ভগবান শিবের স্তুতি করতে লাগলেন। 
শিব প্রসন্ন হয়ে অন্তর্ধান হয়ে যান এবং বীরভদ্র নৃসিংহের চর্ম তুলে নিয়ে 
কৈলাসে চলে যান। লিঙ্গ মহাপুরাণে এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে- 


“ তদ্বক্তুশেষমাত্রাত্তংকৃত্বা সর্বস্য বিগ্রহম্‌ | 
শুক্তিশিত্যং তদা মঙ্গং বীরভদ্রঃ ক্ষণান্ততঃ || ১৮ ||” 


গ্ 
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(৯৬ তম অধ্যায় , পূর্ববভাগঃ , শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণম্্‌) 


সরলার্থ- শরভেম্বরূপি বীরভদ্র এরপর নৃসিংহদেবের মাথাটা কেটে আলাদা 
করে দিলেন এবং বাকি দেহ থেকে চামড়াটা আলাদা করে দিলেন, অবশিষ্ট 
থাকল শুধুই অস্থি । 

সেই সময় থেকেই পরমেশ্বর শিব নৃসিংহের চর্ম ধারণ করেন এবং নৃসিংহের 


মস্তক নিজের মুণ্ডমালার সুমেরু বানান। এরপর সমস্ত দেবতাগণ নির্ভয়ে 
সেখান থেকে প্রস্থান করেন। 


যে ব্যক্তি এই বেদসার যুক্ত আখ্যান শুনে তার সমস্ত কামনা পূরণ হয়ে 
থাকে। 
সংগ্রহে 
শ্রীমতি নমিতা রায় দেবীজি 0950) 
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১» শরভেম্বর সম্পর্কিত যাবতীয় অপপ্রচারের জবাব:- 


আপত্তি নং ১- শরভেম্বরকে বধ করেছিলেন গাণ্ডাভেরুগুরূপি 
ন্সিংহদেব। 

কোনো বেষ্ণৰ মহাপুরাণে গাণ্ডাভেরগু নামক 
কোনো অবতারের বা স্বরূপের উল্লেখ নেই। শ্রুতি, তারপর স্মৃতি, তারপর 
ইতিহাস ও পুরাণ। তাই অবশ্যই পুরাণ শান্ত্রকে মেনে চলতে হবে । আর 
অন্যদিকে, শিব মহাপুরাণে , লিঙ্গ মহাপুরাণে শরভ কর্তৃক নৃসিংহদেবের 
সংহারের ঘটনা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত আছে। সুতরাং গাণ্ডাভেরুণ্ড যে একটি 
কাল্পনিক চরিত্র সেটার বলার আর অপেক্ষা থাকে না। 


ছনন্র বৃহৎ নান্দীপুরাণ, গণেশপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এর 
ক্ষেত্রমাহাত্্য খণ্ড সহ দক্ষিণ ভারতের কিছু পুরাণে গাণ্ডাভেরুগু 
এর উল্লেখ রয়েছে। 

জাাভিনিরন- প্রথমত, আপনারা যে পুরাণ গুলির নাম বলছেন 
সেগুলোর কোনো সর্বজনীন মান্যতা নেই। সেগুলি কোনো উপপুরাণ এর 
পর্যায়েও পরে না। পরবর্তীকালে এইসব পুরাণ বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট 
হয়েছে৷ তাই এইসব লোককাহিনী মূলক গ্রন্থ গ্রহণযোগ্য নয়। 


্! 
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দ্বিতীয়ত, পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ক্ষেত্রমাহাত্্য খণ্ড 
নামে এমন কোনো খণ্ডই নেই, গাণ্ডাভেরুগড তো দুরের কথা। এসব 
আপনাদের মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই না। প্রমাণ হিসেবে নি্গে ব্রহ্মাণ্ড 


মহাপুরাণ এর সুচিপত্রের কিছু চিত্র দেওয়া হল। 
হত [কা পুরাণের সচিপত ২ 


চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ পাবলিশার 
অগা ঘৃষ্তাক ২৭. মনা বালী কা লাল ধক 
২০. বন্ধ সবল অন্ন ং 
নর উনি মির ী ₹: যি কান ৭ 
২২. যুগ জা লাগা সহ ৩ 
নল ৫ রি 
ক. রিজ্যলশীল্যলি বর্দন. চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ পাবলিশার বব ৭৮০০১ দি 
. লীক্ষ কী ক্ধত্ঘলা চা ২৬. বীহজ্যান্ানযান বলাবগুসন্যল অান 
খ. জীবন ২ ই. সী সনবনলয বান 
দুর্দাম জন্ম ঘার-২ ৬. মুধুবানুকারন ঘুর বঙ্ান ২ 
ঘ. কযসন্লয ক্মান্যান বন নল ২০. ধফলরদনবনং মনন জা 
বর্ন সন আম অথীক্ছাল আব. 
মান সৃষ্টি নি ৫. স্িমর্ণ বনি ম 
খ. ভর কী তল্মনি অঘান ০১১৬৬ ঈ 
২০. মন বিঘুবি বন 3 পা 
৫. সদিন্া লাল . মহত্যুা কী ওল্যলি আযান কও 
€২. আনি অন ঘ. নুর কাল এ 
€২. হাল ফললার ৩. ভাব বচন ২৫ 
হা লি হহ € আহা অলি ২০ 
৭. ঘুধিবী কি আন্কায ক লিফলাহ ধর থ. ঘিনৃন্ধল্যর্াল ২০ 
€ছ. গাংনর্থ অল বই ২০. ঘিবু মিলা (এ 
৫৩. কিছু আহি ইহা রান ্‌হ। &₹. গান ঈ অনিঘা জান ৭৭ 
জনন বর্ন ₹২. গা 
কন ৃ হজরত, সা ঃ 
২০. অথীলীল্ক শান ং্ছ্ ₹ধ গ্রারকত্য ঈ ত্ এ 
২৫. আবিল্য ক্র বান ৩ ছে, সাক ঈী বান কা অহামা কষা বর্ন 
২২. ইক কা বান ২৫ ₹৩. গার ঈ নহার নিধি গা কা ছল 
২২. গুবন্া ক্কা রান খই এ. লঙাসী ঈ গাজ করনে ঈ ছল ক্কা অলি রং 
জানিষ অনিবষান মর ₹. গরাকতয ঈ লাল্পগা কী বা তহ 
২৭. নীলব্ধত লাদ ক্ষী ল্য ৫ 
২ঘ. লির কী নি ভ্ধঘল চে 
২৬. হাকরন সন্া ই ২২. অংষুরাস জী লঘহযা হা তান ং 
২৫. অমান্য গা ঈ ঘিনযী ধা ঘহিবয কহ ২২. ঘাস বাং বাবার 
রঃ 
লি 
সু. ঢু ঢ রি 
চুদ এ এরি 
টু চি ঢু ্ কিক ড 
[5 রর নট প্ ডি ঢুঁ টু চি 
হিলের ছু পটু চুটচঃ 
উট 17175117121 [এ পেশার ্ ্ 
011171117172177 


তর তিতির তত উতর ছ্রু স্তুপ 
হত নিরুইপ্িকিকিছিরেইিলকিরিন্টদিস সিকি 


চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ পাবলিশার 


তৃতীয়ত, যদিও বাগাণ্ডাভেরুণ্ এর উল্লেখ কোনো উপপুরাণ বা কোনো 

নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ভিত্তিক লোকপুরাণে থাকেও, তাহলেও সেটা মহাপুরাণ 

এর ন্যায় মান্যতা পাবে না। আর আর সেই মত শ্রুতি শান্ত্র অর্থাৎ শরভ 

উপনিষদের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ায় সেই মত মান্যতা পাবে না। কেননা 

ব্যাস সংহিতা মতে, স্মৃতি, পুরাণ এর সাথে শ্রুতি শাস্ত্রের বিরোধ বাধলে 
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শ্রুতি শান্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। মহর্ষি ব্যাসদেব ব্যাস সংহিতা ১.৪ 
তে বলেছেন - 

“ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো ঘত্র দৃশ্যতে | 

তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্ত তয়োর্দ্ৈধে স্মৃতির্ববরা ||” 


অর্থ- যেখানে শ্রুতি, সুতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতির 
কথনই বলবান এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে 
স্মৃতির কথনই বলবান। 


তাই তন্ব্ের বা কোনো পিতৃ পরিচয়হীন গ্রন্থের প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রুতি 
তথা বেদের প্রমাণকে খণ্ডন করা যায় না। 


দিতি মহাপুরাণের মতই সর্বাগ্রে মান্য যদি হয়, তাহলে 
ভাগবত পুরাণ, বরাহ পুরাণ সহ অন্যান্য মহাপুরাণে শরভ এর 
উল্লেখ নেই কেন? 

_ প্রথমত, বিতগ্তার ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ নেই। কেননা, 
আলোচনা হচ্ছে গাণ্ডাভেরুণ্ড এর প্রামাণিকতা নিয়ে, শরভের 
প্রামাণিকতা নিয়ে নয়। আর একাধিক মহাপুরাণ সহ, শরভ উপনিষদ এবং 
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আকাশ ভৈরব কল্প সহ শৈব আগম থেকে শরভ এর প্রামাণিকতাকে 
ইতিমধ্যে প্রমাণ করা হয়ে গেছে। 


দ্বিতীয়ত, সব মহাপুরাণই যে একই কল্পে রচিত হয়েছে তেমন কোনো 
কথা নেই। কিছু কিছু পুরাণ এমন কিছু কল্পে রচিত হয়েছে যে, সেই কল্পে 
শরভ এর আবির্ভাব এর কোনো দরকারই পড়েনি। বরং প্রন্থাদ এর 
প্রার্থনাতেই নৃসিংহদেব শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং, সেই সকল কল্পের 
ঘটনাই কিছু মহাপুরাণ সহ নৃসিংহ উপপুরাণে বর্ণিত হয়েছে৷ আর কল্প 
অনুযায়ী যে, শরভেশ্বর এর রূপেরও পরিবর্তন হয় তার প্রমাণ শরভ কল্প, 
পক্ষিরাজ কল্প থেকেই জানা যায়। 


দিতি আপনার যুক্তি অনুযায়ী যদি চলা যায় তাহলে তো 
নরসিংহ তন্ত্রের গাণ্ডাভেরুগ কল্প অনুযায়ী সেই কল্পে 
গাণ্ডাভেরুণ্ডের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়ে যায় | 


এমন কোনো কথা নেই | কেননা নরসিংহ তন্ত্র একটি 
সম্প্রদায় গত তন্ত্র অর্থাৎ একটি পাঞ্চরাত্র আগম। আর শাস্ত্র মতে পাঞ্চরাত্র 
আগম মানেই মোহনাত্মক মায়াশাস্ত্র। এইসব পাঞ্চরাত্র ভিত্তিক মায়াশান্ত্রকে 
্রহ্মসুত্রের ভাষ্যে বহু শৈব আচার্যগণ ও অদ্বৈত আচার্যগণ খণ্ডন করে 
গেছেন। (এটা নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) 
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আবার বৈষ্ণব পুরাণ বলছে - 

“কাপিলং পাঞ্চরাত্রঞ্চ ডামরং মোহনাত্মকম্| 
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু || ৫৮ | 

যে কুশান্ত্রাভিযোগেন মোহস্ত হ মানবান্‌ | 

ময়া সৃষ্টানি শান্ত্রাণি মোহাযধৈয়াং ভবান্তরে || ৫৯ ||” 
(রেফারেন্স - কৃর্মমহাপুরাণ পূর্বভাগ / অধ্যায় ১২) 

অর্থ- দেবী পার্বতী বললেন কাপিল, পাঞ্চরাত্র, ডামর শাস্ত্রসমূহ 
মোহাত্সক। এই সমস্ত শাস্ত্র এবং এধরনের অনান্য শাস্ত্র (অসুরদের) 
মোহনের জন্য | এই জগতে যে সকল ব্যক্তি কুশান্ত্রযোগে মানুষকে 


মোহিত করে থাকে, আমার দ্বারা সৃষ্ট সেই সমস্ত শান্ত্র সংসারের মধ্যে 
প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেই মোহ-মায়ার জালে আটকে রাখে। 


এপ্রসঙ্গে প্রাটান শৈব আচার্য শ্রীপতি পণ্তিত আরাধ্য তীর ব্রহ্ম সুত্রের 
শ্রীকর ভাষ্যে এই দাবীর মান্যতা দিয়ে গেছেন - 


“ পাঞ্চরাত্রং চ চার্বাকমঘোরং ক্ষপণং তথা | 
শাক্তং কাপালিকং মিশ্রং তন্ত্রং পাশুপতং তথা | 
চকার মোহশান্ত্রাণি বেদবাহ্যানি সাদরাৎ || 
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পুরা দানবমোহার্থং কেশবেন শিবেন চ| 
পাঞ্চরাত্রং চ কাপালং যাম্যং লোকাযতং তথা ||” 


অর্থ- পাঞ্চরাত্র, চার্বাক, মিশ্ররৌদ্র তান্ত্রিক, পাশুপত (অতিমার্গীক, 
অবৈদিক ঘরানা, বৈদিক পাশুপত ঘরানার কথা বলা হয়নি) প্রভৃতি 
সম্প্রদায় হল মোহশাস্ত্র ভিত্তিক, প্রাচীনকালে দানবদিগের মোহনার্থে এসব 
শান্্রসমূহ কে নির্মাণ করা হয়েছিল। 

(শ্রীপতি পণ্তিতারাধ্যের শ্রীকরভাষ্য/২/২/ ৩৭-৪১ সুত্রাদির ভাষ্য 
থেকে সংগৃহীত) নীচে প্রমাণ দেওয়া হল-_ 


1 //০/৮/০০০৮ - ২/২/৪১ 


ডি এ নক্ী 


খণ্ডানো যাবে না। আর সত্যিই ঘদি কোনো কন্ধে গাণ্ডভেরুণ্ড এর 
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উপস্থিতি থাকত তাহলে কোনো না কোনো মহাপুরাণে আমরা সেটির 
উল্লেখ অবশ্যই পেতাম। সুতরাং ইহা শুধুমাত্র অভিমানী বৈষ্ণবদের মস্তিষ্ক 
প্রসৃত একটি কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, যাতে তাদের মিথ্যে আত্মসম্মানে ঘা না 
লাগে, সেই জন্য তারা মান্য শাস্ত্রের বাক্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে কাল্পনিক 
গল্প বানাতেও দ্বিধাবোধ করে না। ইহা একটি লোকবিশ্বাস ছাড়া আর 
কিছুই না। 


দিতি শেবসূলক পুরাণগুলি সাথে কৃর্সপুরাণ তামসিক 
হওয়ায় সেই সকল পুরাণ অমান্য। তাছাড়া ব্রন্মসূত্রের ভাষ্যে তো 
শৈব মত এবং শৈব আগমকেও খণ্ডন করা হয়েছে । এর প্রত্যুত্তরে 
আপনারা কি বলবেন? 


পুনরায় বিতণ্ডার বুথা চেষ্টা । আপনাদের কোনো এক 
বিশেষ পুরাণে এই কথা বলা হয়ে থাকলেও, ১৬ শতকের পূর্বের কোনো 
বৈষ্ণৰ আচার্যই এই “সাত্তিক- তামসিক বচনকে নিজের কোনো ভাষ্যে 
উল্লেখ করে যাননি। তাই সেই সকল বাক্য যে পরবর্তী কালে সংযোজিত 
করা হয়েছে সেটা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। আর শৈবমুলক পুরাণ 
এবং কৃর্মপুরাণ পড়লে যে বৈষ্বদের চাটুকতা সবার সামনে এসে যাবে, 
সে জন্যই তো এসব অপপ্রচার করা হয়েছে, যাতে মানুষ কখনই সত্য 
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জানতে না পারে । আর পারলে আপনারা শৈৰ মূলক পুরাণ থেকে প্রমাণ 
দেখান যে কোথায় মোহনাত্মক, অবৈদিক বিষয় উল্লেখিত আছে? বরং 
[990ণ থেকে [7৬2 এ এসে শিব মহাপুরাণ এর শ্রুতি সামঞ্জস্যতা 
প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। নিষ্ে প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে দেখুন_ 


র্ঘটলিছ্ক - 
1000)5://717.109001)001,00777/57-00]1)5/7032997 17091 690/]1)০7-779 
111110/11190985121784731/ 


্টিলিছ -11(6095://1).58601/001519/১7১705/ 


অপর দিকে, বৈষ্ণব পুরাণ গুলিকে শাস্ত্রে তামসিক বলা হয়েছে। আর এই 
মতকে একাধিক আচার্য সমর্থন করে গেছেন । 


চলুন দেখে নেই এ প্রসঙ্গে শান্ত্রকি বলছে- 


“ দশ শৈৰ পুরাণানি সাত্ত্িকানি বিদুরুধাঃ || ৪৫ || 
শ্রদ্ধেয়ানি দ্বিজবরৈঃ তেষাং ধর্মীস্ত তত্রযৎ | 
সত্ত্বং শুর্রং সমাধিষ্টং সুখজ্ঞানাম্পদং তু যত্ || ৪৬ || 
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দশ শৈব পুরাণানি হিংসা দোষ পরান্মুখম্‌ || ৪৮ || 

বৈষ্ণবানি চ চত্বারি তামসানি মুনীশ্বরাঃ || ৪৯ || 

তমঃ কৃষ্ণমুদাসীনং কুটকৃত্য বিশারদম্‌। নিদ্রালস্য প্রমাদাদ্যাঃ 
তগুণাঃ পরিকীর্তিতাঃ || ৫০ ||” (রেফারেন্স _ 
স্কন্দমহাপুরাণ/শংকরসংহিতা/শিবরহস্যখণ্ড/সম্ভবকাণ্ড/২নং 
অধ্যায়) 

_ দশটি শিব বিষয়ক শৈব পুরাণগুলি হল সাত্তিক। শ্রদ্ধেয় দ্বিজগণের 
(মুনীগণ) দ্বারা সেখানে ধর্মাদি কর্মের কথা লিখিত রয়েছে। সত্ত্ব গুণ 
সর্বদাই শুরু নির্মল অর্থে), সমাধি স্বরূপ (অর্থাৎ মোক্ষের প্রতি জীবকে 
এগিয়ে নিয়ে যায়), সুখময় এবং জ্ঞানদায়ক (অর্থাৎ শৈবপুরাণ গুলোই 
মোক্ষ ও জ্ঞানদায়ক)। দশটি শৈবপুরাণ মানুষকে হিংসা, দোষ এসব থেকে 
বিরত রাখে । হে মুনীশ্বরগণ! তবে চারটি বৈষ্ণব মূলক পুরাণ তামসিক |8৯ 
তমো অর্থাৎ কৃষ্ণ (কালো, মায়া স্বরূপ অন্ধকার অর্থে) সেগুলি মানুষকে 
উদাসীন এবং কূটকৃত্য করতে প্রেরিত করে। (বৈষ্ণব পুরাণগুলি) নিদ্রা, 
আলস্য এইসব তামসিক গুণের সঞ্চার করে । 

আচার্য মুডিগোণ্তা নাগালিঙ্গা শাস্ত্রী তাঁর “বিদ্যাস্থানবিনির্ণয়" গ্রন্থে এবং 
শ্রীপতি পত্তিত আরাধ্য তীর ব্রন্মসূত্র শ্রীকর ভাষ্যে এই মতকে সমর্থন 
করে গিয়েছেন। তাই আচার্ের মত ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না 
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তথা সম্পূর্ণ ভাবে ন্যায় বিচার হয় না। তাই বৈষ্ণবদের সেই সাত্বিক- 
তামসিক দাবী খণ্ডিত হল | নীচে প্রমাণ দেওয়া হল _ 


2৮/০০/০৪০০ ০%নানাখছ এখান 
নানা ল ন্দ সালাং | 


(৯ 0৩এজঞগা ৯0 জয৯150580] 80 0 আছ 
ঠ 


9 5জতা05862 ০ম 5০381 


আটতহ$৮এ৩$এ "আহিল - 38119181421) - ৯৪,৫২০" ১০ 


5558145/808851555555955555 


ছি গীঘলিঘত্তিনম্যানবযান্রান্নাগ্ীনিহনিলসু [অ. ও) ঘা, : 
হব্িষাআা, গুলা ঘমাতদ্ অইনন্রা ভুহিঃ | 
নমঃ ভৃগ্া্তহার্জীন স্ুতগ্তজবিযাতত্হু || ৫৮৪০ উাহাওঠজগা ঞ্ 
7 নিরভম্মসমাত্াহ্থিগ্ষণাহ্ান্ত বামলাঃ । 'বিদ্যাস্থানবিনির্ণয় ', নাগালিঙ্গা শাস্ত্রী 


নিলাততসমান্াআাঘন্তসাঃ ঘহিদ্ধীর্িবাঃ | 
71 515৩ ১৪ 538৮জ: চটে, 109. ০৯০2 6০ 


চ্ণী বিথ্যুতববহহাণহার্ধী মন্দবিমীহঃ | তির 2০755] চরিত, ১:১৯, ০০০ ৮১২০৯, 
হা ম্বনিযাঘাক্ষ ঘদী নিসা ততানুজাঃ | 


আর সূত্র ভাষ্যে শৈব পরম্পরা আর শৈৰ আগমের উপর আপত্তির 
নিরসন ও তাঁর সঠিক ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে 19301. করা হয়ে গিয়েছে। 
টিলিক্ক - 
1000)5://155511 00.1)10955])096.০0178/2022/04/1২০501761078%/2001 
9%920€0191906107)5%০20609%20১1791209751797) %০2017)9/920131-8 
17119570019 9/92005071011801)6915%0201-1)171)12110-1 

টিলিঙ্ক - 
111010)5://15551(1 00.1)1059])096.০0710/2022/04/1)15])095%1%02001%2 
0019] 90610185%2069%০201)91% 92097511297) 92011) 92018379101) 


8501(72/9201981)0019009%/9202.18171)12111-1 
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দিতির শরভ উপনিষদ কোনো মান্য শান্তর নয়। 


এই দাবি গ্রহনযোগ্য নয়। শরভ উপনিষদ একটি 
অথর্ববেদীয় উপনিষদ। শুরুষজুর্বেদের মুক্তিকা উপনিষদে স্পষ্টভাবেই 
শরভ উপনিষদের (১০৮টি উপনিষদের মধ্যে ৫০তম স্থান) উল্লেখ পাওয়া 
যায়। “ দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাহ্যম্।|1” (মুক্তিকা 
উপনিষদ/ ১/ ৩৪ নং শ্লোক)। তাই শরভ উপনিষদ অবশ্যই মান্য শাস্তর। 


দিতি শরভ উপানিষদের উল্লেখ কোনো আচার্যই 
কোনো ভাষ্যে করে যাননি। সুতরাং এই উপনিষদ মান্য নয়। 


দেখুন সনাতন সমাজে ১০৮ টি উপনিষদের মধ্যে 
প্রধান ১১টি উপনিষদ (শৈব বৈদান্তিনদের মতে ১৩টি উপনিষদ) ছাড়া 
বাদবাকি সব উপনিষদপগ্ডলি সাধারণত সম্প্রদায় ভিত্তিক, তাই অপর 
কোনো সম্প্রদায়ের কোনো আচার্য শৈব উপনিষদ শরভ উপনিষদ এর 
কথা উল্লেখ করেছেন কিনা সেটা শৈব সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
শৈৰ সমাজ শৈব আচার্যদের মান্যতা এর উপর ভিত্তি করেই চলবে। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এর শৈব ভাষ্যের ভাবার্থদীপিকা টীকাকার 
পণ্তিত জগন্নাথ শাস্ত্রী তৈলঙ্গ স্পষ্টভাবেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এর 
প্রস্তাবনা অংশে মুক্তিকা উপনিষদের উল্লেখ করেছেন এবং তার অন্তর্গত 
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শরভ উপনিষদ এর উল্লেখ করে গিয়েছেন। আর শিবমহাপুরাণ, লিঙ্গ 
পুরাণ ইত্যাদিতে শাস্ত্র শরভ উপনিষদ কে সমর্থন করে । তাই শাস্ত্র থেকে 


শব্দপ্রমাণের ভিত্তিতে অবশ্যই শরভ উপনিষদ অবশ্যই মান্য। 


চা “মুক্ধিনীঘলিমতু' দী আস্টীফোন (৫ ০৫) লিন 
কৃ সক্া ঘাঁমোতান ই__ 77777 
“ুঙা-্িল-কত-স্ৃল-মৃতত্ত-মাঘতকরয-লিলিবি | 
উইনইন অ. ভ্ঞান্ীয়ঘ ল্ৃন্বহাঘনন্ত লগ্যা।। 
নক্পব্নজ্যজন্রালী গ্টনাগ্তী ভ্মা আভতা:। 
পা লাহাঘঘী ইমী(লন্স)লিন্তু লাহ ডাব: ভত্রা। | 
অন্গাঘী ন্বীছিনন্ী লৃক্ৃজলালাল-লামলী। 
ক্বালার্ফল্র-লঘী স্মলাল হাতি মল্িজ্দা।। 
অর্্লাই নিহালচ্্র হনব লক্রমুছিক্মূ। 
বজী-লাহ্-£যাল-নিল্রা-যীযনতত্রানসনীমন্দমূ. || 
ঘবিলাহ্‌ নিত জীনা জুতা লিলঘাসন্তলমূ। 
অষ্ষিগা_ ফা জন মন্তানায়ানঘান্তরমূ!। 
হন্্থ বামনদন আান্তবন আ যুত্যালস্! 
স্আাতিত্তজ্থ টল্ল সিপ্ুমন্ভাবীবের ভিত্রা।। 


00-0.481907080।11910 00090101, 01010290 0 908901 


পণ্ডিত জগন্নাথ শাস্ত্রী তৈলঙ্গ কর্তৃক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
শৈব ভাষ্য মুক্তিকোপনিষদান্তর্গত শরভ উপনিষদের উল্লেখ 


দিতির শরভ উপনিষদ যদি মান্য হয় তাহলে রামতাপনী, 
নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতি বৈষ্ণব উপনিষদ গুলিকেও 
মানতে হবে আপনাকে, এগুলোরও উল্লেখ মুক্তিকা উপনিষদে 
রয়েছে। 


রাম তাপনী, নৃসিংহ তাপনী এসব বৈষ্ণব উপনিষদে 
ন্সিংহদেবকে বা শ্রীবিষ্ুর কোনো অবতারকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে ঠিকই | 
আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শিব সংকক্প সুক্ত, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, শরভ 
উপনিষদ সহ অন্যান্য শৈব উপনিষদ এসব শাস্ত্রে শিবকেই পরমন্র্ বলা 
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হয়েছে। যেহেতু শ্রুতি শাস্ত্র কখনোই পারমার্থিক দৃষ্টিকোণে স্ববিরোধী মত 
পোষণ করতে পারে না, তাই সঠিক মীমাংসা আমাদের জানা দরকার। 


রাম, নৃসিংহ দেব, শ্রী বিষণ, ব্রহ্মা, রুদ্রগণ, শরভেশ্বর এনারা সকলেই 
দেহধারী | অর্থাৎ ব্যবহারিক পর্যায়ে এনারা থাকছেন। কিন্তু পরমেশ্বর শিব 
হলেন সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্সা, তিনি সকল প্রমাতাদের অন্তঃস্থ সেই পরম 
চৈতন্য, তিনি পুরুষ (জীবাত্মা) স্বরূপে প্রত্যেকের অন্তরেই বিরাজমান। 
তাই প্রত্যেকে দেব দেবীই শিব স্বরূপ, ব্রহ্ম স্বরূপ। পরমাত্মা শিবই মায়ার 
দ্বারা প্রত্যেক দেব দেবীর স্বরূপ ধারণ করেন। তাই বস্তৃত সেই শিবই সত্য। 
তাই কোনো শাস্ত্রে দি কোনো দেহধারী দেবতাকে স্তৃতি করা হয়ে 
থাকে,তবে তা আসলে সেই দেবতার অন্তঃস্থ চৈতন্য পরমশিবেরই স্তুতি 
করা হয়ে থাকে । 


তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে - 

“ সত্যো নিত্যঃ সর্বসাক্ষী মহেশো নিত্যানন্দো নির্বিকল্পো নিরাখ্যঃ | 
অচিত্ত্যশক্তিরগবানিগরীশঃ স্বাবিদ্যযা কল্সিতমানভূমিঃ |২০ || ” 
(শেরভ উপনিষদ) 

_ সেই পর্বতবাসী ভগবান গিরীশ শিবের বিদ্যাশেক্তি) সম্পর্কে কেউ 


জানতে সক্ষম নন। সেই প্রভু শিব নিত্য, সত্য, সবার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে 
নিরন্তর আনন্দরূপ, নির্বিকল্পরূপে অবস্থিত। যা বাক্যের অগোচর, সেই 
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প্রভুর প্রকৃত অবস্থান আদি সম্পর্কে আমরা নিজেদের অবিদ্যার কারণে 
শুধুমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করি। 


“ প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্‌ | 
ওক্কারং পরমাআ্সনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত || ২০ ||” 
(খপ্বেদ সংহিতা / খিল ভাগ/ চতুর্থ অধ্যায় / ১১ ন) 


- যিনি নিত্য, প্রণব, পরম , পুরুষোত্তম, সাক্ষাৎ ওষ্কার এবং পরমাত্মা, 
সেই অদ্বিতীয় শিবের প্রতি মন সংকন্সিত হউক 


“ এক এব শিবো নিত্যক্ততোহন্যৎসকলং মৃষা | 
তস্মাৎসর্বান্পরিত্যজ্য ধ্যেযান্বিষ্ণবাদিকান্সুরান্‌ || ৩০ ||” 
(শরভ উপনিষদ) 


_ শিবই একমাত্র নিত্য , অন্য সকল কিছুই মিথ্যা | এই কারণে বিষু আদি 
সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র শিবকেই ধ্যেয় বলে জানা 
উচিত৷ 


“ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা | 
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সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ || ১১ || ” (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ - 
ষষ্ঠ অধ্যায়) 

- সর্বব্যাপী ও সর্বভূতে যিনি ব্যাপ্ত এবং প্রতিটি জীব দেহে যিনি অন্তরাত্মা 
রূপে, নিপুণ সাক্ষী পুরুষ (প্রত্যগাত্মা) রূপে কেবল যিনি বাস করছেন 
(তিনিই সেই রুদ্র/সদাশিব)। 


“ পুরুষো বে রুদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ |” 
(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৪ 
নং অনুবাক) 


এ সায়ণ ভাষ্য -“ যো রুদ্রঃ পার্বতীপতিঃ পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ স 
এব সর্বো জীবরুপেন সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বাৎ| তস্মৈ সর্বাত্মকায় 
রুদ্রায় নমো অস্ত |.......মজ্জড়ং বিশ্বমস্তি ঘচ্চ ভূতং চেতনং 
প্রাণিজাতমস্তীতি চেতনাচেতনরুপেন বিচিত্রং যন্তুবনং জগৎ, 
."সর্বোহপি প্রপঞ্চ এষ রুদ্রো হি|.... তদৃশায় সর্বাত্মকায় রুদ্রায় 
নমক্কারো অস্ত |” 
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সায়ণ আচার্য স্পষ্ট ভাবেই বলছেন, যে রুদ্রদেব পুরাণে পার্বতীপতি 
হিসেবে উক্ত হয়েছেন (অর্থাৎ সদাশিব অর্থে) তিনিই জীবাত্মা রূপে 
অর্থাৎ প্রত্যগাতসা রূপে সকল জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই 
সর্বাতক রুদ্রকে নমস্কার জানাই, যার থেকে জড় জগৎ, ভূত, চেতন, 
অচেতন, ভুবন, প্রাণী সকলই জাত হয়েছে৷ সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই এক 
রুদ্র স্বরূপই বটে। সেইরূপ সর্বাতক রুদ্রকে নমস্কার জানাই। 


সায়ণভাম্য থেকে ' রুদ্র ' শব্দের মাহাত্ম্য নিরূপণ 
স্্ নন্লিতীঘ আহবগ্জী 
স্মঅ আাতজাওলুনাজ: | 
_ হী ন বব বায লল্গা ক্সবন্ত। ঘুধধী ই 


হু: ফল্মস্বা ললী লল: | নিস্ব মুন শুনল ন্ঘিল 


'ভালি2, আওমি লগুষ্যাহি ব্ঘ:”, আহ হন: আলন স্মক্তল”, 
অহুঘি লস্কা” লন্ললান, উ স্ব নিব: তব ত্র জালা:, লল্‌ 
ঘন গ্মাল্‌* ক্মাহিত্সন্থ্ নলীনী: ॥ 

হলি ঘাত্যাব্বাহ্যবিক্ন্বিন লাঘনীতী নহাত্রদন্জা্জী অস্ত 
ক্বাহ্ত্যাী হ্ম্নসনাতন্ী লাবাঅতীতআাক্লালঘ্রতশ্ু্মাতাঁ আমি- 
হযালুঘনিকি ঘস্ভ্রহত্্ীওলুনান্দ: ॥ 


স্ম্ আভঙ্সাওলুলাজ; । 
ব্হইললাক লদ্নলান্থ । ()ঘনা ০ লা ক্সব্্+”(ং) জনি । 


সদ শপ পপ পপ শপ সপ ১ সপ পপ পপ আপ আত পন আত আত পা আত 


সজলিঘুক্মভ্বালষ্ঘ জত্তালিমজাঁ দজলিলঘাত্ব* ন্িকাল্মজ: “ঘু- 
ুঘ:” আব লিন্বল, ঘ ছল আান্দালুণন্থা্ হুতুনুল্দিক্ছদত্যাননাঘন । 
লন্ান্‌ নব্তল: অঅ: “কঃ”, “মন্‌ লন্:, “ঘন আল্যা 


কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কৈবল্য উপনিষদে এই একই কথাই বলা রয়েছে - 
“ সব্রন্দা সশিবঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট | 
স এববিষুণঃ সপ্রাণঃ সকালোহগ্রিঃ স চন্দ্রমাঃ || ৮ ||৮_ 
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তিনি (অর্থাৎ সদাশিব) ব্রহ্মা, তিনিই শিব (রুদ্র অর্থে), তিনি ইন্দ্র, 
তিনি ক্ষরণরহিত, রিনিতা হি রিনা ল রিনি 
তিনিই প্রাণ, কালাগ্নি, তিনিই চন্দ্রমা। (শ্রীসদাশিব শিবাচার্য কর্তৃক অনুবাদ। 


সুতরাং শ্রুতি শাস্ত্রের ভিত্তিতে মীমাংসা করা হল যে, কোনো বৈষ্ণব 
উপনিষদে যদি কোনো নির্দিষ্ট দেবতাকে ব্রন্ম বলা হয়ে থাকে তবে তা 
পর্যায়ে সকলেই সেই এক শিঝ/ পরমশিব। 


- নরসিংহ তন্ত্র, নান্দীপুরাণ এসব শাস্ত্রে গাণ্ডাভেরগু 
শক্তি হিসেবে প্রত্যঙ্গিরা দেবীকে দেখানো হয়েছে। দেবী 
প্রত্যঙ্গীরা হলেন গাণ্ডাীভেরুণ্ড এর শক্তি, শরভের নন। তাই তো 
দেবী প্রত্যঙ্গিরা গণ্ডভেরুগুকে শান্ত করতে পেরেছিলেন। 


জীরাতিনির ইতিমধ্যেই প্রমাণ করা হয়ে গিয়েছে ফে, গাণ্ডাভেরুশু 
হল একটি অলীক চরিত্র মাত্র | যার কোনো প্রমাণ কোনো মান্য শাস্ত্রে 
পর্যন্ত নেই। আর এটাও প্রমাণ করা হয়ে গেছে যে কোনোরূপ 
পিতৃপরিচয়হীন পুরাণ অমান্য এবং পাঞ্চরাত্র আগম হল মায়া শান্্র। যদি 
কোনো শাস্ত্রে পঞ্চরাত্রের প্রশংসা করা হয় থাকেও, তাহলে বুঝতে হবে 
যে, সেটা শুধু মাত্র মানুষ কে ভ্রমিত করার জন্য, কেননা জীব মায়ার জালে 
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আটকে না পড়লে সৃষ্টি আগে বাড়বে না, সবাই তানাহলে মোক্ষ লাভ 
করবে । তাই বিভিন্ন শাস্ত্রের, পুরাণের, তন্ত্রের কিছু কিছু স্থানে অপরাবিদ্যা 
বা মায়াকাহিনী সংযোজিত করে দেওয়া হয়। 

আর শিব মহাপুরাণে শিব ১০৮ নামের অন্তর্গত একটি নাম হল _ 
“ভেরুগুশতসেবিত” অর্থাৎ শত শত ভেরুণু পক্ষী দ্বারা সেবিত। 


“ ভস্মাঙ্গং জটিলং শুদ্ধং ভেডুগুশতসেবিতম্‌ | ১২||” 
(শিব মহাপুরাণ/ রুদ্র সংহিতা? যুদ্ধ খণ্ড/ অধ্যায় ৪৯) 


সুতরাং, আমরা যদি এক মুহূর্তের জন্য এটা মনেও করি যে, কোনো কল্পে 
ভেরুণ্ড নামক পক্ষীর অস্তিত্ব ছিল, তবে সেই ভেরুণ্ড হলেন শিবের 
সেবক, যার শব্দপ্রমাণ শিব মহাপুরাণ থেকে আমরা দেখে নিলাম। 


 শরভের শক্তি হলেন শূলিনি দুর্গা এবং ভদ্রকালী। 
দেবী প্রত্যঙ্গিরা শরভের শক্তি একথারও কোথাও প্রমাণ নেই৷ 
জানাভিনিরনর সর্বপ্রাটীন, সর্বমান্য এবং সর্ববৃহৎ আগম শান্ত 
কামিকাগম শাস্ত্রে দেবী প্রত্যঙ্গিরা এর উল্লেখ আমরা পাই। তিনি যদি শিবের 
কোনো ভৈরব স্বরূপ এর শক্তি না হতেন, তাহলে কেনই বা দেবী 
প্রত্যঙ্গিরা এর উল্লেখ সাথে প্রত্যঙ্গিরা অস্ত্রের উল্লেখ শৈব আগমে থাকবে? 
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শৈৰ আগমে স্পষ্ট ভাবেই দেবী প্রত্যঙ্গিরাকে ভৈরবী স্বরূপা বলা হয়েছে৷ 
আর সাক্ষাৎ শিবের স্বরূপ কে ভৈরব বলে এবং তাঁর শক্তিকে ভৈরবী 
বলে এটা সর্বজনীন মান্য। 


“ মহাভৈরবি বর্ণে চ সর্শত্রপদং তথা | ৫ 
কৃষ্ণীজিনধরাং নান্না ভেরবীং অচিতাং সুরৈঃ | ১৬” 
(উত্তর কামিকাগম/ ভ্রিয়াপাদ/ অধ্যায় নং ৩৭) 


- সুতরাং কামিকাগমে স্পষ্ট ভাবেই প্রত্যঙ্গিরা দেবীকে ভৈরবী (অর্থাৎ 
ভৈরব এর শক্তি স্বরূপ) বলা হয়েছে। আর যেহেতু নরসিংহদেব সহ 
শ্রীবিষুর কোনো অবতারকেই ভৈরব বলে অভিহিত করা যায় না, সেহেতু 
প্রত্যঙ্গিরা দেবী কোনো বৈষ্ণবী শক্তি নন, তিনি শৈবী শক্তি, আকাশ 


ভৈরব অর্থাৎ শরভের শক্তি। প্রকৃত পক্ষে শুলিনি দুর্গা আর ভদ্রকালির 
সম্মিলিত রূপ হল দেবী প্রত্যঙ্গিরা। 


কামিকাগম আরো বলছে যে - 

“ ঘৃতেন সহ সার্্রাণি প্রুতমৃত্যুর্জিতা যথা || ৩১ || 
" সর্বেপদ্রব নাশায রুদ্রশাত্তযা খিলাদিভিঃ | ৩২৮ 
(উত্তর কামিকাগম। ক্রিয়াপাদ/ অধ্যায় নং ৩৭) 
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অর্থাৎ - আর্রতাপূর্ণ কোমল আন্ত পল্পবে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ পূর্বক সিঞ্চন 
করে পরিশুদ্ধ ননী দ্বারা রুদ্র শান্তি এবং অন্যান্য মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক দেবীকে 
অর্থ নিবেদন করতে হবে। 


এখন দেবী প্রত্যঙ্গিরা যদি শিবের (শরভেশ্বর মহাদেব) শক্তি না হন, তবে 
তীর পুজোয় কেনই বা মহামৃত্যু্জয়, রুদ্র শান্তি প্রভৃতি মন্ত্র পাঠের বিধান 
দেওয়া থাকবে শাস্ত্রে? আর কোনো মায়াশাস্ত্র এর ভিত্তিতে নেওয়া 
সিদ্ধান্ত কদাপি মান্যতা পাবে না। 


এবার আমরা দেখে নেবো শাক্ত তন্ত্র রুদ্রযামলে দেবী প্রত্যঙ্গিরা এর 
ধ্যানে কি বলা আছে - 


“ দংস্ট্রোগ্রবন্তা গ্রসিতাহিতা ত্বযা প্রত্যঙ্গিরা শঙ্করতেজসেরিতা ” 
[তত্রী রুদ্রযামল তন্ত্র দশবিদ্যারহস্য। প্রত্যঙ্গিরা সহত্রনাম স্তোত্র) 


- অর্থাৎ এখানে স্পষ্টভাবেই দেবী প্রত্যঙ্গিরাকে শংকর তেজ হতে সম্ভৃত 
অর্থাৎ শরভেম্বর এর তেজ বা শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


তাই এই বিষয় নিয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে প্রত্যঙ্গিরা দেবী শিবের 
(অর্থাৎ শরভের) শক্তি, নরসিংহের শক্তি নয়। 
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শরভের উর্ধেব দেবী প্রত্যঙ্গিরা দেবী প্রত্যঙ্গিরা 
দ্বারা শরভ নিয়ন্ত্রিত। দেবী প্রত্যঙ্গিরা হলেন স্বতন্ত্র 


জারা পে পরমণ করা হয়ে গেছে যে দেবী প্রতাগিরা 
শরভেম্বর অর্থাৎ মহাদেবের শক্তি। আর শক্তি কখনো শক্তিমানের উর্ধে 


হতে পারে না অথবা শক্তি কখনো শক্তিমান কে পরিচালনা করতে পারে 
না নইলে তা শ্রুতি ও জ্ঞান মীমাংসা বিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। অগ্নি ব্যতীত 
যেমন অগ্নির তেজ থাকতে পারে না তেমনি ব্রহ্ম ব্যতীত শক্তির উপস্থিতি 
থাকতে পারেনা শক্তি সর্বদাই বিমর্ষ রূপে, সৃক্ষ্ চিৎ বা পরাচিতি রূপে 
ব্রন্মের মধ্যেই সুপ্ত থাকে, ব্রহ্ম যখন সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন সেই 
শক্তি তাঁর হৃদয় থেকে স্ফুরিত হয় “ একঃ অহং বহু স্যাম্‌ ” - প্রভৃতি 
শ্রুতি বাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদ) ব্রশ্গের সেই ইচ্ছাশক্তিরই পরিচায়ক। 
নব্য শান্ত সমাজের দাবীর নিরসন বহু আগেই 1990: কর্তৃক করা হয়ে 
গেছে। 


টি” লিক - 
1)00)5://71).109001)001,00717/5601-5,])1)]1)25601-50)10-2560607 653 
3319245419-102378418689058 
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টি লিছ্ - 
1)00)5://71).19001)001,00778/5601-5,]1)]1)25607-5 10910-256607704 
3319194510-102378418689058 


দত পুরাণ ও শ্রুতি ঘারা কখনোই তন্ত্র কে বিচার করা 
যায় না। আর শৈৰ আগমগুলি হল তামসিক। 


জানিনিরনর প্রথমত, তন্রশান্ত্র পরম্পরা থেকে পরম্পরা 
পরিবর্তিত হতে থাকে। এক তন্ত্রে যা বলা আছে, অপর তন্ত্রে সম্পূর্ণ 
আলাদা বলা রয়েছে৷ (ব্যতিক্রম- শৈব আগম)। তাই তন্ত্রের মত 
পরিবর্তনশীল। কিন্তু শ্রুতি এবং পুরাণ সমস্ত পরম্পরার ক্ষেত্রেই এক, 
সেগুলো নিত্য তাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। সেই জন্যই শ্রুতি আর 
স্মৃতিকে ন্যায় বিচারে সবার উর্ধে রাখা হয়, যা কল্প বেদাঙ্গেও বলা 
রয়েছে। সুতরাং কখনও কোন তন্ত্র যদি সরাসরি শ্রুতির মতের বিরুদ্ধে 
কথা বলে, তো সেই তন্ববের সেই অংশটুকু মান্যতা কখনোই পাবে না 


দ্বিতীয়ত , শৈবাগম যে শ্রুতি সম্মত এবং সর্বমান্য তার প্রমাণ 1990ণ 
ইতিমধ্যে করে রেখে দিয়েছে৷ নিষ্ে প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে পড়ুন। 
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পি লিহ - 

1)00)5://155511 00.1)10955])096.০0178/2022/04/1)15])0591%/92001%02 
(001]০০(1071)5%92060%9201)91598091-51)297) 02011) %020131-91)]1) 
857117-9%/9201911001290%9202.1)071012 11171 


আপত্তি নং ১২- শ্রীবিষণ সাক্ষাৎ পরত্রন্ম পরমেশ্বর, এই মত 
শ্রুতিসিদ্ধ। বেদের নারায়ণ সুক্ত, বিষ সুক্ত, পুরুষ সূক্ত সহ শতপথ 
ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং ধণ্বেদের বিভিন্ন জায়গায় সাথে 
মহা উপনিষদে শ্রীবিষ্ণকেই পরম সত্ত্বা বলা হয়েছে শব্দ প্রমাণ 
সহ। তাই তাঁর অবতার স্বরূপ নৃসিংহদেবের হত্যা অসম্ভব। এখন 
আপনারা কি করে বলছেন যে শরভ-উপনিষদ শ্রুতি সম্মত? 
আপনাদের দাৰি তো এখানেই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। 


১. প্রথমে আসি পুরুষ সূক্তের কথায়। নিঃসন্দেহে পুরুষ সুক্তে ব্রন্মের 
বিশ্বোতীর্ণ নিপুণ অবস্থা সাথে তাঁর সগুণ অবস্থারও প্রতিপাদন করা 
হয়েছে | কিন্তু এই পরমত্রম্ম পুরুষ যে ভগবান বিষুদেব, তাঁর কোনো 
শব্দপ্রমাণ পুরুষসুক্তে বা বেদে নেই৷ আপনারা পুরুষসুক্তের ২২ নং 
শ্লোকে শ্রী ও লক্ষ্মীর কথা বলছেন - তা সার্বজনীন মান্য মহীধর -উবট 
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ভাষ্য অনুযায়ী মোটেও শ্রীবিষু্দেবের পত্রী নন। কেননা একই শব্দের 
পৌরাণিক প্রয়োগ এবং বৈদিক প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য দেখা 
যায়| 

আলোচ্য অংশে “শ্রী” সম্পদ অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধি অর্থে 

“লক্ষ্মী” - সকলে যার দিকে দেখে অর্থাৎ সৌন্দর্যয। 

“পত্রী” অর্থাৎ - প্রকৃতিভাগ অর্থে। 

শ্রী, লক্ষ্মী ও পত্রী শব্দে পরমপুরুষের মায়া প্রকৃতিকে বোঝোনো হয়েছে 
এখানে। “শ্রী” এবং “লক্ষ্মী” শব্দ প্রসঙ্গে নীচে আচার্য মহীধর ভাষ্য থেকে 
প্রমাণ দেখানো হল- 


আদব | লগত ক্তঘকরু। অদ্রিলা ভ্যান জুল । ইত্তলু লুনাথর | লালু সাহা ভুল 
ক্শীভ্ ভীন্ষ্ম ভুহ্যালঃ | হ্লক্তত্দলিহ্থিস্রঃ লালা করীহরক্ত ] ভান: কতা 
ছুলি হীলক্কসণ্রীল ভ্স্তনব্তু্নান্র লবলাভাষর্‌ ॥ হী টি 
কাশ দছনিতাহিত্ জা সাপব্যনী । ই আাহিক্ৰ, ত্দী | জাল লি 
কধমীঞ্র লন নভঙ্ী । জাযাভথান্দীত ললহেদ হজ ॥ অনা রর 
অজ্রসনাগসজত্ীতী লললি আবাহনী গ্দীঅবীডনযা, গ্দী_ আন্জি- 


০ ইক | হীনাঃ জঙ্গি 
খা, ॥ অন্থা কহননী হহস্জি সী: জা তগনী_। আীলনি উর 


বখীঃ ॥ জন্ঠীতা্র লন আাস্টী ঘান্টিত্ালীমী । নহালাতি বালান 


921 
আাহ্লাহা, লল জ্নল্‌$ লন বিভা জন্মালভালু, “বীজ চি টি 
অীন্দ- আুভ্ী লহ্িজতঅচ্ভুীজ্ন্দা » হুক ওনীলি হ্যাজীক্জী- ॥ এ 

লস 


জান্ত্িনী ব্যান্বাগ্তাি্সী লল ললার্ভী নিল্কাজিলস্তুত্জ্নালীতী আগ" ৫ 
লাই ল্াস্ুলত্জী অস্মিনী "আস্ভিনী হযানাগ্ুখিল্রী হুট ্ীক্ণ্ত ] লন্ি ব্যহনবী' 
অলসপ্কুনালা” হানি গ্তবি- । অ ইনুহান্বী জা আনা ॥ হুত্ঞাকন্যল্র- আও তং 
ছ্ুতলিক্লুল্অনু হুনাথা হুন্ভ “হুম হনঞাতালু” নিকুহত্মল্নজআ ৪ 1] ভ্ুফপাল। ও 
অজ “হস আত্দীহচক্ষি। কযাহি- জঈন্ভাঘধী | ক্িঈদক্গী্ই | নিস্ুল নিই 
লন্বান্থ ॥ অন্তু নহভীন্্ নী লন হুল লল নহলীক্ক- অলীন্দী- | ঘি ঘুন : 
নীওহিীন্্ঞা ॥ শলীিনভজ্াহিষ্ে লনমলীক্ণী, ॥ জল সী কব্র | রন লিখন - 
হা ব্ীভীন্কাতননিও্ঁ জানিঅনিবীন্তখী । জী মিঅ- | ল আ্জী অভ 
দি্সধ, । “নন আহ্লর্‌ লঙ্কা” হুলি আালগ্ুন- | ২৭ 0 ভম্যহী ল হি 

আীমনমন্ীপ্হন্চল ক্হীতি লীন । হি 

লবীনাত্যাজ হলে ন্ছের্গিহটীডন্রলীহিল£ 0 ২৭ | 


২. অনেকে দাবী করছেন যে পুরুষ সুক্তে বর্ণিত পত্রপাদ", “ত্রিপাদ 
উর্ধব" প্রভৃতি শব্দ শ্রী বিষ্ণ্রই প্রতিপাদক, কেননা তিনি বামন স্বরূপে 
তিনটি পাদ দ্বারাই ব্রিভুবনকে মেপে নিয়েছিলেন। কিন্তু এটা নিতান্তই 
মুর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। 0৮ স্বপ্ন ও 
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সুযুত্তি অবস্থা | আর ত্রিপাদ উর্ধৰ অর্থাৎ বিশ্বোত্ীর্ণ হলেন চতুর্থ তুরীয় 
অবস্থানকে বোঝায় যা সাক্ষাৎ পরমশিব অবস্থাকে নির্দেশ করে, যার 
শব্দপ্রমাণ আমরা শ্রুতিতে পেয়ে থাকি- “ শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং 
মন্যতে সআত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ” (মাপ্ুক্য উপনিষদ/৭) 

তাছাড়াও, এই বিশ্বাতীত পরমেশ্বর যে সাক্ষাৎ রুদ্রদেব তা “ বিশ্বাধিপো 
রুদ্র মহর্ষিঃ |” (শ্বেতা8/৩/৪) প্রভৃতি শ্রুতি বাক্য দ্বারা সিদ্ধ। (বেদে 
উল্লেখিত পরমেশ্বরের এই ত্রিপাদ নিয়ে বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা পরবর্তী অংশে করা 
হয়েছে) পুরুষসুক্তে বর্ণিত এই বিশ্বরূপধারী বিরাট পুরুষ, যিনি সমগ্র 
জগৎ কে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন সাথে যিনি দশাঙ্গুলমাত্র স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে 
প্রত্যগাত্মারূপে বাস করছেন, সেই বিরাট পুরুষ আসলেই কে, তা 
নিন্োক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে যায় - 

“ পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি | 

তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াত্‌ ||” 

(তৈ৪আঃ/১০ / ১ অনুবাক) 

“ পুরুষো বে রুদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ ||” 

(তৈঃআঃ/১০/২৪ নং অনুবাক) 


“ প্রযতঃ প্রণৰো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্‌ | 
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ওক্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকক্পমন্ত || ২০ ||” 

(ধণ্বেদ সংহিতা /খিল ভাগ/ 8/ ১১) 

“ পশুপাশবিমোচকং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্ধবরেতং বিরূপাক্ষং 
বিশ্বরূপং সহস্রাক্ষং সহত্রশীর্ষং সহস্রচরণং বিশ্বতোবাহুং 
বিশ্বাকআানং একং অদ্বৈতং নিঙ্কলং নিস্ক্রিয়ং শাত্তং শিবং অক্ষরং 
অব্যয়ং হরি-হর-হিরণ্যগর্ভক্রষ্টারং অপ্রমেং অনাদ্যক্তং ... |” 
(রেফারেন্স- ভস্মজাবাল উপনিষদ / দ্বিতীয় অধ্যায় ) 

“ সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ||” 

(শ্বেতাঃ/৩/১১) 

“ বিশ্বতশ্চক্ষুরএত বিশ্বতোমুখো 

বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ|” (ম্বেতা8/৩/৩), 

“ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ | 

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌ ||” (শ্বেতা৪/৩/১৪), 


“ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ” | 
(শ্বেতাঃ/৩/১৩) 


“ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা | 
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সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ || ১১ ||” 
(শ্বেতাশ্বতর - ষষ্ঠ অধ্যায় ) 


শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত এই বিরাটরূপি পরমেশ্বর যে শিব তাঁর প্রমাণও নিন্গোক্ত 
শ্লোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়- 


“ একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তন্থুর্য || ৮ 
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ/৩/২) 


সুতরাং পুরুষ সুক্তে বর্ণিত পুরুষ যে আসলে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সদাশিব 
সেটা শ্রুতি শাস্ত্রের নিরিখে প্রমাণিত হল। তিনিই একাধারে বিশ্বময় ও 
বিশ্বাতীত। তিনিই প্রত্যগাত্মা বা অন্তরা রূপে সর্ব জীবের অঙ্গুষ্টমাত্র স্থান 
অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত। বেদ ভাষ্যকার সায়ণ আচার্য শ্রুতির এই মতকে 
সমর্থন করে বলছেন যে - 


“ যো রুদ্রঃ পার্বতীপতিঃ পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ স এব সর্বো জীবরুপেন 
সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বাৎ| তস্মৈ সর্বাত্মকায় রুদ্রায় নমো অস্ত 
[........মজ্জড়ং বিশ্বমক্তি যচ্চ ভূতং চেতনং প্রাণিজাতমস্তীতি 
চেতনাচেতনরুপেন বিচিত্রং যদ্ভুবনং জগৎ, ....সর্বোহপি প্রপঞ্চ এষ 
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ভাষ্যানুবাদ - যে রুদ্রদেব পুরাণে পার্বতীপতি উক্ত হয়েছেন (অর্থাৎ 
সদাশিব অর্থে) তিনিই জীবাত্মা রূপে অর্থাৎ প্রত্যগাত্া রূপে সকল জীবের 
শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই সর্বাত্মক রুদ্রকে নমস্কার জানাই, যার 
থেকে জড় জগৎ, ভূত, চেতন, অচেতন, ভুবন, প্রাণী সকলই জাত 
হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই এক রুদ্র স্বরূপই বটে। সেইরূপ সর্বাত্মক 
রুদ্রকে নমস্কার জানাই। 


(কৃষ্ণ যজুর্বেদ - সায়ণভাষ্য/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ প্রপাঠক/ ২৪ 
নং অনুবাক) 


৩. এবার আসা যাক নারায়ণ অ্থ্বশীর্ষ এবং মহোপনিষদ এর কথায় - 


বৈষ্ণব উপনিষদ নারায়ণ অথর্বশীর্ষ-তে এ বলা রয়েছে যে, “ নারাষনাৎ 
ব্রদ্মা জাতে | নারাযনাৎ রুদ্রঃ জাযতে |” আবার মহোপনিষদে বলা 
হয়েছে যে “ একঃ এব নারাযণ আসীৎ | ন ব্রদ্দা ন ঈশানঃ |” 


প্রথম কথা, মহোপনিষদ কোনো মান্য উপনিষদ নয়, এমন কি ১০৮ 
উপনিষদের তালিকাতেও এই উপনিষদের কোনো নাম পাওয়া যায়না। 
সুতরাং ইহা একটি অর্বাচীন উপনিষদ, সুতরাং ইহা কদাপি মূলশ্রুতির ন্যায় 
মান্যতা পাবে না৷ 
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এবার আমরা দেখে নেবো সর্বাধিক মান্য শৈব উপনিষদ কি বলছে- 
« যঃ ওক্কারঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ সঃ সর্বব্যাপী যঃ সর্বব্যাপী 


যৎপরং ব্রদ্দ সএকঃ য একঃ স রুদ্রঃ যঃ রুদ্রঃ যো রুদ্রঃ স 
ঈশানঃ ঘঃ ঈশানঃ স ভগবান্‌ মহেশ্বরঃ || ৩ ||” (অথর্ববেদীয় 
অরর্বশির উপনিষদ ) 

- যিনি সাক্ষাৎ ওঞ্কার তিনিই প্রণব, যিনি প্রণব তিনি সর্বব্যাপী ভগবান, 
যিনি সর্বব্যাপী তিনিই অনন্তসত্ত্বা ( অনুত্তর তত্ত্ব ) | যিনি সাক্ষাৎ পরত্রহ্ম 
ঈশানদেব | আর যিনি ঈশানদেব তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান মহেশ্বর | 


“ যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান যশ্চ বিঞ্ুভস্মৈ বৈ নমোনমঃ ||” 
(অরথর্ব-শির উপনিষদ - ২/২) 


-যিনি বিষণ রূপ ধারন করে অনন্ত জগৎ পালন করছেন সেই রুদ্রদেব কে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। 
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“ অবস্থাত্রিতযাতীতং তুরীয়ং ব্রক্মসংজ্ভিতম্ ব্রন্মবিষ্বাদিভিঃ 
সেব্যং সর্বেষাং জনকং পরম্ || ১৮ ||” (রেফারেন্স _ পঞ্চব্রক্ম 
উপনিষদ ) 

“ ওষ্কারো বেদ পর ঈশো বা শিব একো ধ্যেয় শিবংকর৪... || ৩ ||” 
(অথর্বশিখা উপনিষদ) 


সুতরাং, দেখা যাচ্ছে শৈব উপনিষদ আর বৈষ্ণব উপনিষদ মহা 
উপনিষদের মধ্যে একটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং এর সঠিক 
মীমাংসা কি? মীমাংসা এটাই যে, যে সকল উপনিষদের মত মুল শ্রুতি 
(সংহিতা, আরণ্যক ও প্রধান উপনিষদ) এর সাথে সামগ্রস্যতা বজায় 
রাখবে সেই সকল উপনিষদ গুলিরই মত মান্যতা পাবে, বাকি গুলির মত 
নয়। দেখে নেবো আমরা মূল শ্রুতি শান্ত্রকি বলছে - 


“ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বর সর্বভূতানাং |” 
(তৈ৪ আ৪/১০/২১ নং অনুবাক) 

“ একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তন্ুর্য || ” - 
(শ্বেতাঃ উ৪/৩/২) 


“ যদাতমস্তন্‌ ন দিবা ন রাত্রির ন সৎ ন চ অসৎ শিব এব কেবলঃ || 
” (ম্বেতাঃ উঃ /8/১৮) 
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“ বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানশ্চ যৎ| 
সর্বো হ্যেষ রুদ্রক্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অন্ত ||” 

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০/১৬) 


“ পরাৎপরতরো ব্রহ্মা তৎপরাৎপরতো হরিঃ | তৎপরাৎপরতো হ্যেষ 
তন্মে মনঃ শিবসংকন্মন্ত || ১৮ ||” খেপ্বেদ সংহিতা / খিল ভাগ / ৪ 
/ ১১) 


- সর্বোপরি হলেন ব্রহ্মা । তাঁরও উপরে হরি এবং এদের চেয়েও পরমতম 
হলেন ঈশ (ঈশান / মহাদেব) সেই শিবের প্রতি মন সংকল্পিত হউক। 


সুতরাং, মূল শ্রুতি থেকে প্রমাণিত হল যে শিব / ঈশানদেবই হল সেই 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনিই নিরাকার, নিপ্ণ, বিশ্বাতীত আবার তিনিই বিশ্বময় ও 
সাকার, যার প্রমাণ শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। আর ব্রন্দের বা 
ঈশ্বরের কোনো উৎপত্তি বা জন্ম হয় না, কেননা ন্যায় প্রস্থান জ্ঞান মীমাংসা 
শান্তর বলছে - 


“ জন্মাদ্যস্য যতঃ ||” (ত্রহ্মসূত্র/১/১/২) 


ব্রন্মসূত্রের শ্্রীকণ্ঠ ভাষ্য - জন্ম / সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোভাব ও 
অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত সহ চেতনা - অচেতন এর সামরস্য (শিব - শক্তি 
সামরস্য অর্থবোধক ), সেই সামরস্য হতে উদ্ভূত বিশ্বভূত, জগৎ, প্রপঞ্চ 
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সবকিছুই সেই তব্রন্গ (পরশিব ) হতে সঞ্জাত | সেই ব্রহ্মই প্রধান (অব্যক্ত 
প্রকৃতি), ক্ষেত্রজ্ঞ (পুরুষ / জীবাত্মা), পতি (পুরুষ, প্রকৃতির ভোক্তা) 
, জগতসংসার , মোক্ষ, বন্ধন ( মায়াবন্ধন ) এই সবকিছুরই কারণ সেই 
ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম সত্য এবং অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ | 

তাই বৈষ্ণব উপনিষদ গুলির দাবী আপাত দৃষ্টিতে মূলশ্রুতি ও মীমাংসা 
বিরোধী বলে মনে হচ্ছে। 


যেহেতু শ্রুতি কখনো পরস্পর বিরোধী কথা বলে না, সুতরাং সঠিক 
মীমাংসা এটাই যে বৈষ্ণব উপনিষদ গুলিতে “রুদ্র”, ণশিব', “ঈশান, 
ইত্যাদি শব্দ একাধিক অর্থে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে | কোথাও রুদ্র বলতে 
ত্রিপ্তণাতীত পরমেশ্বর মহাদেব শিবকে বোঝানো হয়। কখনও বা রুদ্র 
বলতে ত্রিদেবের মধ্যেকার বহিঃ তমগুণ ধারণকারী রুদ্রদেবকে বোঝানো 
হয়। কখনও বা রুদ্র বলতে একাদশরুদ্র, শতরুদ্র, কোটিরুত্র, 
কালাগ্রিরুদ্র, রুদ্রগণ এদেরকেও বোঝানো হয়। 


আসলে নারায়ণ অরর্বশীর্ষে “রুদ্র” বলতে বা “শিব” বলতে (পরবর্তী 
ত্রিদেবের অন্তরভুক্ত রুদ্রদেবকে। সদাশিব নিজের ইচ্ছাতে রুদ্র স্বরূপ ধরে 
কল্পভেদে একবার ব্রহ্মার কপাল থেকে প্রকটিত হন, একবার নারায়ণের 
থেকে প্রকটিত হন তো কোনোবার নিজেরই পরম স্বরূপ সদাশিবের 
পৃষ্ঠভাগ থেকে প্রকটিত হন, (যার উল্লেখ শিব মহাপুরাণ, পদ্ম পুরাণ এ 


70 


11160)9://195561 00-1)10591)0৫-০0]]) 


পাওয়া যায়) কখনও বা কল্পভেদে রুদ্রের থেকে অপর দুই দেব প্রকাশ 
পায়। আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “রুদ্র” কথাটি 
পরমেশ্বর সদাশিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ভাষ্যকারেরও মত। 


তাই ব্যবহারিক পর্যায়ে পরমত্রন্ম সহত্রার পদ্মনিবাসী সদাশিব এর সাথে 
রুদ্রদেবের মধ্যে আপাত পার্থক্য রয়েছে। কোন পর্যায়ে তারা এক, কোন 
পর্যায়ে আলাদা সেটা বুঝতে হবে আগে। 


এরপর বৈফবদের ছারা বহুল ব্যবহত কিছুর বাক্যে 
“ বিষণ সর্বা দেবতাঃ ” (এতরেয় ব্রাহ্মণ) ---1 
“ দেবনানাং বিষণ পরম” (তৈত্তিরীয় সংহিতা) ---2 


“ অগ্নির্বে দেবানামবমো বিষ্ণঃ পরমস্তদত্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতা 
.... |” (এতরেয় ব্রাহ্মণ)----3 


“ বিষণ মুখ্য বৈ দেবাঃ ৮ (ও ব্রাঃ) ---4 

“ যজ্ঞো বৈ বিষণ” (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ) ---5 

“ বিুর্দেবা নামঃ শ্রেষ্ঠা ” (শতপথ ব্রাহ্মণ)----6 
“অস্য দেবস্য মীঢুষো বঘা বিষ্কোরেসস্য হবিভিঃ | 
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বিদে হি রুদ্রো রুদ্রিয়ং মহত্বং ..” খেগ্বেদ সংহিতা)----7 

“ তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং সদা পশ্যত্তি সূরয়...” (খণ্থেদ সংহিতা এবং 
কঠ উপনিষদ) ---- 8 

“ বিষ্কোঃ পদে পরমে মধবঃ উৎসঃ...পরমং পদমৰ ভাতি ভূরি |” 
(খগ্থেদ সংহিতা) ---9 

- উপরি উক্ত শ্রুতি বাক্য গুলির দ্বারা বৈষ্ণবরা দাবী করে কে, শ্রীবিষু 
দেবই হলেন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। আসলেই কি তাই? 


না, কখনোই সেটা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে বিষণ” শব্দের প্রয়োগ স্থান কাল 
পাত্র ভেদে একাধিক অর্থে হয়েছে। প্রথম অর্থ হল- একজন দেবতা 
হিসেবে, যিনি ৩৩ জন দেবতার মধ্যে একজন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণকারী। 
দ্বিতীয় অর্থ হল- পরমেশ্বর এর সর্বব্যাপকতা অর্থে অর্থাৎ বিশেষণ 
হিসেবে, যার প্রমাণ সায়ণ ভাষ্য পড়লেই পাওয়া যায়। এখন বৈষ্ণবরা 
সাধন এবং উপালম্ত এর লক্ষ্যে ছল এবং বিতণ্ডার আশ্রয় নিয়ে থাকে 
অর্থাৎ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত, নিরুণ পরমেশ্বর এর প্রতি সম্বোধন সূচক 
“বিষ শব্দটিকে চতুর্ভূজ শ্ত্রীবিষ্ণ অর্থে প্রচার করে থাকেন। 
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উপরিউক্ত 1 থেকে 6 নং শ্রুতির শ্লোকাংশ গুলিতে “বিষণ? শব্দের অর্থ 
একজন দেবতা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে । তাঁকে সর্ব দেবতার মধ্যে 
(৩৩ কোটি বা ৩৩ প্রকার) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান হিসেবে দেখানো হয়েছে। 
সুতরাং স্পষ্ট ভাবেই এখানে শ্রী বিষুকে বাকি দেবতার সাথে তুলনা করা 
হয়েছে৷ আর ৩৩ প্রকার দেবতার মধ্যে বিষুদেবের স্থান উত্তম সেটা 
সকলেরই জানা, কেননা তিনি ত্রিদেবের মধ্যে একজন। কিন্তু এতে তিনিই 
পরমেশ্বর একথা কখনোই সিদ্ধ হয় না, কৃর্ম পুরাণেও একই কথা রয়েছে - 
“ বারাণস্যাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি | 

যথা নারায়ণাদ্দেবেশ্য মহাদেবাদিবের্বর || ৬৪ ||” 

(কর্ম পুরাণ/ ৩০ নং অধ্যায়) 


অর্থ- যেমন নারায়ণ অপেক্ষা প্রধান দেবতা এবং মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ঈশ্বর কেউ নেই, তেমনই বারাণসী অপেক্ষা পরম স্থান ভূলোকে আর 
কোথাও নেই! 


তাছাড়া এতরেয় ব্রা্মণে এটাও বলা হয়েছে যে, 
“ অগ্নির্বৈ সর্বাঃ দেবতাঃ ||” (এতঃ ব্রাঃ/১/৩) 
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- অর্থাৎ অগ্নি সর্ব দেবতার মধ্যে মুখ্য বা অবম অর্থাৎ প্রথম। ( অর্থাৎ আগ্নির 
উদ্দেশে সবার প্রথমে এবং সর্ব শেষে বিষণ দেবের উদ্দ্যেশে হোমে 
আহুতি দিতে হবে) 


এখানে সেই অগ্নিদেব বা বিষণ দেবকে ইন্দ্রাদি বাকি দেবতাদের সাথে 
তুলনা করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং, আলোচ্য অংশে তাঁকে কখনোই ব্রহ্ম 
হিসেবে প্রতিপাদিত করা যাবে না , কেননা ব্রম্মের সাথে কারো তুলনা 
করা সম্ভব নয়, নইলে তা শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়ে পড়বে । কেননা শ্রুতি তে 
আছে- “ ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ |” শুর্র- 
যজুর্বেদ/ বাজসনেয়ী সং৪/৩২/৩) 


মহীধর-উবট ভাষ্য - “ তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানং 
কিঞ্চিদ্ত্ত নাস্তি ...।” - অর্থাৎ, ব্রন্গের সাথে কারো তুলনা বা উপমান 
সম্ভব নয়। তাছাড়া “ অগ্নাবিষু সজোসষে মা বর্ধন্ত বাং গিরঃ ” কৃ 
যজুঃ/ তৈঃসং/৪/৭/১ এবং আশ্বলায়ন শ্রৌঃ সৃঃ/২/৮/২) প্রভৃতি শ্রুতি 
দ্বারা শ্রীবিষুদেবকে অগ্নি দেবের ন্যায় একজন যজ্ঞ ভোক্তা দেবতা 
হিসেবেই প্রতিপাদন করা হয়েছে । বেদের মূল শ্লোকে কোথাও 
শ্রীবিষুদেবকে পরমেশ্বর, পরমব্রন্ম হিসেবে দেখানোর শব্দপ্রমাণ নেই। 
আর বেদের কর্মকাণ্ড (সংহিতা, ব্রাহ্মণ) সাধারণত রীতি নীতি, দেব দেবী 
অর্থাৎ ব্যবহারিক পর্যায়কেই দর্শায়। 
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উপরিউক্ত? নং শ্লোক এর উল্লেখ করে বৈষ্ণবরা এক হাস্যকর দাবী 
করেন যে, বিষু্দেব নাকি রুদ্রদেবকে রুদ্রত্ব প্রদান করেন। এটি আসলে 
মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা সায়ণ ভাষ্য বলছে - 


“ রুদ্রঃ দেবঃ রুদ্রিয়ং রুদ্র সংবন্ধি সুখং মহিত্বং মহত্বং চ বিদে হি 
অস্মান্‌ প্রাপযতি খলু ” (সায়ণভাষ্য, খগ্বেদ সং/ ৭ম মণ্ডল/ ৪০নং 
সুক্ত/ ৫নং মন্ত্র) 

- অস্মান” অর্থাৎ আমাদিগকে, রুদ্রকে নয়। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, 
রুদ্রকে আহুতি প্রদান করলে রুদ্র সুখ, শান্তি, মহানতা অর্থাৎ রুদ্রিয় মহিমা 
এসব আমরা পেতে পারি। 


প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক যে, সায়ণ ভাষ্যের আলোচ্য অংশে অন্য 
দেবতাদের বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ বলা হয়েছে। কেননা বৃক্ষ মূলের শাখা 
প্রশাখা যেমন আগে জল ও পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে , তারপর সেটি শেষে 
কাণ্ড ভাগে পৌঁছায়, সেই রূপ অন্যান্য দেবতা, উপদেবতাদের উদ্দেশে 
হবি প্রদান করলে সেটিও শেষে বিষ্ণুর নিকট পৌঁছায়, সেই জন্যই তো 
অগ্নিকে সবার পূর্বে আহুতি এবং বিষ্ুকে সর্ব শেষে আহুতি প্রদান করা 
হয়। তাই সায়ণ ভাষ্যের কিছু স্থানে বিষুণকে “সর্বাত্মক দেব" হিসেবে 
অভিহিত করা করা হয়েছে, “দেব? অর্থাৎ দেবতা, ইহা একটি উপমা 
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মাত্র। সুতরাং উপরিউক্ত শ্লোক দ্বারা কখনোই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় না যে, বিঞ্দেবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। কেননা শ্রুতি মতে ঈশ্বর মুলত 
নিপুণ - 


“ যোহসৌ সর্বেষু বেদেষু পঠতে হ্যজ ঈশ্বরঃ | 
অকাযো নিুণোহ্ধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত || ২৩ ||” 
(রেফারেন্স - ধগ্বেদ সংহিতা / খিল ভাগ/8/১১) 


এরপর 8 এবং 9 নং শ্লোকাংশের ব্যাপারে আসা যাক। “পরমপদ" এবং 
বিষণ” অর্থে এখানে কদাপি শ্রীবিষুদেবকে বোঝানো হয়নি। এখানে 
বোঝানো হয়েছে - সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে। দেখা যাক তীর নিরুক্তে 
মহর্ষি যাক্ক কিভাবে “বিষু” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন - 


“ অথ যদ্ধিষিতো ভবতি তাদ্দিঞ্ণুর্ভবতি | বিষুর্বিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা 
তস্যৈষা ভৰতি || ১৮ | ৮ 


(যাক্ক নিরুজ্ত/ ১২/ ১৮) 
নিরুক্তে আলেচ্য শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা আছে যে_ 
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“ অথ যদ্‌ যদা বিশিতো ব্যাপ্তহযমেব সুর্যো রশ্মিভিঃ ভবতি তৎ 

তদা বিষণ ভবতী। যদা রশ্মিভিরতিশযেনাযং ব্যাপ্তো ভবতি 
ব্যাপ্লোতি বা রশ্মিভিরযং ছি % 


২ নিহক্কলু। [7,807 
পতল জা বপন কেন 
মিলি লা। ভ নী লুলান্তু লাঘলীঘাগ্সাতি নানি । জ্মক্ষমী আল. 


অর্থ- যাহা জগতের সব কিছুতেই প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, সূর্য রশ্ার ন্যায় 
সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে রেখেছে, তাহাই বিষুণ। সূর্য রশ্মিও যেমন 
জগৎকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে, তাই সুর্যদেব আদিত্যও বিষ্ণু | (বিষণ 
বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত) এবং সেই নিরাকার, জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় 
পরমেশ্বরকেই যে সর্বব্যাপী বিষ স্বরূপ এবং তাঁর পরমপদই শ্রুতিতে উক্ত 
হয়েছে “ সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম”, “ সর্বব্যাপী স ভগবান্‌ তস্মাৎ সর্বগত 
শিবঃ ৮, “ বিশ্বাধিপো রুদ্ঃ মহর্ষি, “ একো অহং বহু স্যাম্‌”, « 
সত্যং জ্ঞানং অনভ্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা সিদ্ধ। তাই সায়ণ 
আচার্যও তাঁর বেদ ভাষ্যের বেশ কিছু স্থানে “বিষণ”, “পরম পদ” ইত্যাদি 
শ্রুতির একই অর্থ নিরূপণ করে গেছেন_ “ বিষ্কোঃ ব্যাপকস্য 
পরমেশ্বরস্য পরমে উৎকৃষ্টে নিরতিশযে কেবলসুখারমকে পদে 


চু লা ॥ নভ্য হা ] 
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স্থানে”, “ বিষ্ণবে সর্বব্যাপকায ” (খণ্বেদ/ ১ম৪/ ১৫৪ সুঃ/ ৩, ৫ নং 
ঝক্‌) যা সম্পূর্ণ নিরুক্ত সম্মত। 


টির হা 

বৈষ্ণবরা খপ্বেদ/১মণ্ডল/১৫৪ সুক্ত/২-৩নং কের সায়ণ ভাষ্য থেকে 
কিছু অংশ নিয়ে খুব লাফালাফি করে এবং সাথে যাস্ক নিরুক্ত থেকেও 
একই প্রমাণ দেখায় তাঁদের দাবী যে, পরমেশ্বর শ্রী হরি বিষুঃ নাকি তাঁর 
উরু অর্থাৎ পায়ের তিনটি ধাপ দ্বারাই ব্রিভুবনকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে, 
ইহাই নাকি বামন অবতারের তাৎপর্য! বেদে ইহাই উক্ত হয়েছে। 


দিউ্াভিিতিরিতিহিডিরাতিভিভ 

“ যস্য বিষ্ঠোঃ উরুষু বিশ্তীর্পেষু ব্রিসংখ্যাকেষু বিক্রমণেষু 
পাদপ্রক্ষেপনেষু বিশ্বী সর্বানি ভুবনানি ভূতজাতানি অধিক্ষিযন্তি 
আশ্রিত্য নিবসন্তি স বিঞ্ণুঃ ভ্তযতে ||” (ঞপ্বেদ-সায়ণভাষ্য/ ১ম৪/ 
১৫৪ সুঃ/ ২) 
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-এখানে বলা হয়েছে যে, সর্ব জগৎ চরাচর সেই ব্যাপ্ত পরমেশ্বর এর উরু 
(পরমপদ, রূপক হিসেবে ব্যবহৃত) থেকেই সৃষ্ট এবং তাঁর পায়ের তিনটি 
ধাপের মধ্যেই আশ্রিত ও অবস্থিত 


মর্মীর্থ - প্রশ্ন এখানে উঠছে যে, শুধু তিনটি ধাপই কেনো? ঈশ্বর কি 
তাহলে মাপনীয় ? শ্রুতি অনুযায়ী ব্রহ্ম তো অনন্ত, নিশ্ণ। তাহলে এর 
মীমাংসা কি? আসলে তিনটি ধাপ, ইহা হল রূপক মাত্র। সমগ্র জগৎ 
চরাচর সপ্তুলোক ব্যবহারিক পর্যায় এরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর, ব্যবহারিক 
পর্যায় তিনটি অবস্থার দ্বারা প্রকাশিত হয় - জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুুত্তি। তাই 
ব্যবহারিক জগতে পরমেশ্বর এই তিন অবস্থাতেই ব্যাপ্ত রয়েছেন কিন্তু 
পারমার্থিক পর্যায়ে কোনো জগৎ থাকে না, এক ব্রক্দই থাকে, তাই তাঁর 
সেই অবস্থায় ব্যাপ্ত হওয়ারও কোনো ব্যাপার নেই। এই অবস্থাই তুরীয় 
অবস্থা, চতুর্থ অবস্থা, শিব অবন্থা। তাই তো শ্রুতিতে বলা হয়েছে _ « 
শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্বত্তে স আত্মা স বিজ্ঞেযঃ |” 
(মাগ্ুক্য উপনিষদ/৭) 


এরপর একই সুক্তের পরের খক্‌ ও তার সায়ণ ভাষ্য থেকে আমরা এর 
সপক্ষে প্রমাণ দেখে নেবো - 


“ প্র বিষ্ৰে শৃষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগাযায বৃষ্ধে | 
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য ইদং দীর্ঘং প্রতং সধনুমেক বিমমে ত্রিভিরিৎপদেভিঃ || ৩ ||” 
(ধগ্বেদ/ ১ম৪/ ১৫৪ সুঃ) 

-সায়ণ ভাষ্য স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে যে _* গিরিক্ষতে বাচি গিরিবৎ 


উন্নতপ্রদেশে বা তিষ্ঠতে ”- অর্থাৎ যিনি গিরির ন্যায় উন্নত স্থানে বসবাস 
করেন৷ 


এখন গিরিতে কে বসবাস করেন সেই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলছে - 

“ কৈলাসশিখরাভাসা হিমবৎ গিরি সংহ্থিতা | নীলকণ্ঠং ত্রিনেত্রং চ 
তন্মে মনঃ শিবসংকক্পমন্ত || ২৫|]” খেঃ সং /খিল/৪ / ১১) 

- যিনি হিমগিরি কৈলাসশিখরে বাস করেন , যিনি (সাকারে ) নীলকণ্ঠ, 
যিনি ত্রিনেত্র সেই শিবের প্রতি মন সঙ্কল্পিত হউক 

“ যামিষুং গিরিশত্ত হস্তে বিভষ্ষ্যস্তবে | 

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসী পুরুষং জগৎ ||” (৩/৬, 
শ্বেতাশ্বতর) এবং (৪/৫/১/৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা, কৃষ্ণ যজুর্বেদ ) 


- হে গিরি নিবাসী গিরিত্র রুদ্র তুমি গিরিতে থাকো এবং সেখানে 
নিবাসকারী সাধুগণকে রক্ষা কর। তোমার হাতে একটি অস্ত্র বর্তমান 
(ত্রিশুল)। তা জগদকে ধ্বংসের জন্য তৈরী হলেও আমরা প্রার্থনা করি যে 
তাদিয়ে তুমি জগতের ও জগৎবাসীর ক্ষতি কোরো না, তাদের 
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মঙ্গলসাধন কোরো। সুতরাং এই বিষণ সম্বোধনে বর্ণিত পরমেশ্বর যে 
সাক্ষাৎ সদাশিব, তা প্রমাণিত হল। 
( এখানে নিরাকার নির্ভণ পরমেশ্বর পরমশিবের সাকার স্বরূপ সদাশিবের 
কথা বলা হয়েছে। সদাশিব আসলেই সাকার আর নিরাকারের মধ্যবর্তী 
অবস্থা, তিনি ত্রিগুণাতীত। কৈলাস অর্থাৎ জ্ঞান কৈলাস অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। “গিরি” অর্থে কৈলাসকেই বুঝিয়েছেন আচার্য সায়ণ ও আচার্য 
মহীধর তাঁদের বেদ ভাষ্যে। শিবাচার্য জগন্নাথ শাস্ত্রী তৈলঙ্গও “গিরি” বলতে 
কৈলাসকেই বুঝিয়েছেন তাঁর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ভাষ্যে। 


নানি হানি নিন: নিটি নামি দিন দা নলীনীনি লা নিটল 
চিনা নৃদ্রিতঘা ছা নলাননীনি না নিট ইনি “না: গ্রলনি মহুনি লালামী- 
দিনা নলঘ! গল ননী মনল হাল জনি লা'নিটঘাদাহনায় নিনাদা- 
নানু ছানার ঢা" ৫+. ১৪. না" ২]। জনা মলা ছীনদ- 
না মুন্রনদন্া ॥২॥ 

থা নি 

দিনা নিউ না হু দা বিী। ঘুমান ॥২॥ 

ই সিন নল ঘানি লাধা কটা নিন ঘানি হি ননদ গন সূ 
লী দুদ ললদননন। সিট ছসুন লিন্।। ই মিটি নিটী লাই 
4) সিন মানি রানু টিভি, নানি বিগ বি ই 
হি দু ঢলগ্ীসাহ্ নানু নদদন্মবজি নমাস্াহি দা হি্মী: দা ন- 
বা ॥ই॥ 


১0550055597551515555508 


০155517৩5৮1 
কৃষ্ণ যজুর্বেদোক্ত শতরুদ্রিয় 
মানব] ভচ্জাযত্ুবহ্থীযনিবিতীঘন্হিনা। 
(বিজযা্ানীক্ষ: ) 
নাআায লদীওতব। তথা ঈ ঘন্বন র্ধাঘান অনু নদী | 
 নাহস্ঘাঁ ববীঘাম্ঘাঁ ঘবুবাথীববাস্থা হবাম্মা ননীংনু। ' 
উর সবর্বনাঁ ল তু দ্থারঘলিদানঃ। দ্ির্াঘামূলণান্থ_ 
যা ন ঘানি । ই ভঙ্গ ব ন্ববীঘ। ধঘদিঘূঃ [হাববণা হার 
বখা ব ত্ধীধ মত্বনুঃ খিধ হান্ব নমূৰ। নখা ঘা ৰ লব হাব 
ক্বণা হাল্বখচবা ইন ্ হান্বন খনুপা অথা শ হাচ্নঘা হা 
ব্যান ভুবন । দকঘু সবৃদ্যমীবাখা হান্ববদু। অধ বুর্ঘ 
যানস্বইলি | & ছি ভদুন ননু। অথা ্বীথবিদাব। 
ৰা ঘণ অহ্মিধনংবন অনুবী ছীনাগল্যা খিথাওল্যা » ধনি | & 
বুমক্কা বিবা | ই তঙগ ৰ বন ঘা ননুঃ হাবাওংদাতববৃমনতক। 
বাঘা [কা ল মণি । অথীতবদব অঞ্। ক্ষিণব-_লনাণৰ 
ছিঘাভবণনিতত ক্াহাথণবি দাখিলা, বারুখী ন মনীযঘ 
শিহী কাধ তিন লিখ মাখিম্থা ঘঃ হাঁ নব অনীনি আব । 
ধবধন ই থা ॥ নথাবিন ই ভর খাবগণার্গঝহযধীল চা 
ঘনুধাগমিবাকথা দাদস্তিধঘ মক ভু । ঘুঝাহ্থা ববীম 
দা ঝুদিন কািণথঃ । অথ ববুখাদুবদা্_ 
যামিতগিনি। £ শিখার ঘানিধূ নাগণংবন উদদীন 
কঈষতাজাভথ মিং সাধ ঘাতণবীবি মিতবধনীৰদ নিংিি 
ই কন বাঁ হবি দুলা আবানংদানু হানা কৃছ। ঘুদদণ* 


এবার নিরুক্ত এই প্রসঙ্গে কি বলছে দেখে নেবো- 
“যদিদং কিং চ তদ্ধিত্রমতে বিষুঃ | ত্রিধা নিধত্তে পদং | 


ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপৃণি |” 
(যাস্ক নিরুক্ত/ ১২.১৯) 


(555555575055150254505755070, 
91355550151 
কাশী জঙ্গমবাড়ি মঠ থেকে প্রকাশিত 


শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত 'গিরি' শব্দ ' কৈলাস 'এর সূচক 
নলীবী$চযায: ত্হ 
অবিচ্য: সু লন্নন্‌ ই ফর নিযান্সাতঘহলালমন্‌! অন্মিভান্তঙান্তি অসি, অদ্যন্থ 
নিবীধাআজলান। 


কিনা মিবিল! না ক্কুভ মা ভিজী: ঘুন্ধ অযানু!। ছ।। 
“আমিক্ুনি'লি। ই লিহিজ্াল! শিবা জিলা স্তর লল্লন্‌ ই ভর! জজনী 
ু্টচ্লমন্িঘ্ব সহীনাঘ আলিছু নাঘা ভন লিম্জি ঘাতেজি ই শিরিন! মিযী 
লন অহান্‌ জন্ীলন আ। শলনানিলনান্ন্ক স্তি লিগ্রস্। লন মা দ্িমী: মা 
“অীযাওআাঘকাঙীরি'' (5/ছ ২) বৃক্াতি হী কা অধ বনত কি যন: 
১৮৮ সব সনকায ফনুলি রো &, আন: ব্তলিরঘাতো 
ব্নেলালা লবন ঘাঘমুক্ সীল 
৮৮3 মি :5.75০ 


ক! নদ তী হগলির ঈ নিক্য সন্াহালান বত সী, জিজনকী বুনি “ঘা নী ভর! তৃরাতি 
অনুর্নহ লা অনালন মগ শী লো 1] 
'লযা লত্ুনা' __ তম বব্লিরূনি মী। অহ সথীম তি ই লীন কুন ঈ 


রর “বলা' জম নীলা ই 'ছবান্মঘা' __ জী আন্যন্ল 
সুত্রতঘ নিিহায আনন্সবাী 8, তী; “শিহিষকান!' এ: 
লস 


উনি কটন 


অর্থ - বিষণ (ব্যাপ্ত পরমেশ্বর ) তিন প্রকারে তীর পা রাখেন এবং সর্ব 
জগতে ব্যাপ্ত/ অধিষ্ঠিত হন। পৃথিবীতে (ভূ) অগ্নিরূপে , অন্তরীক্ষে (ভুবঃ 
৪8] 
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বিদ্যুৎ রূপে এবং দ্যুলোকে স্বেঃ) সূর্যরূপে তিনি অধিষ্ঠিত যেটা আচার্য 
শাকপৃণির মত। 


এখানে কোথাও বামন অবতার বা পৌরাণিক শ্ত্রী হরি বিষুদেবের কথা বা 
বৈকুষ্ঠ বা গোলকের এসবের কোনো শব্দ প্রমাণ নেই, এমন কি সমগ্র 
শ্রতিতে কোথাও বৈকুণ্ঠ ৰা গোলক এসবের কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু 
কৈলাস এর উল্লেখ আছে, যা পূর্বের স্তবকেই দেখানো হয়ে গেছে। 
উপরিউক্ত শ্লোকে বর্ণিত ব্রিভুবনে কে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তার প্রমাণ 


“ যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যচ্চ বিশ্বং সুস্মৈ বৈ নমোনমঃ || 
যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যচ্চ ভূক্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ || 

ঘোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যচ্চ ভূবস্তস্মৈ ৰৈ নমোনমঃ || 

যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যচ্চ স্বস্তস্মৈ বে নমোনমঃ || 

যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যচ্চ মহত্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ || 

যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যচ্চান্তরীক্ষং তস্মৈ ৰৈ নমোনমঃ ||” 
(অথর্বশির উপনিষদ / ২) 
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- যে রুদ্র ভগবান সেদাশিব অর্থে) বিশ্ব চরাচর, ভূলোক, ভূবর্লোক, 
স্বর্গলোক, মহর্লোক, অন্তুরীক্ষ প্রভৃতি সর্ব জগতে ব্যাপ্ত তাঁকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি। 

[ আর কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা যে “বামন” শব্দের 
উল্লেখ পাই এবং তাঁর দ্বারা ত্রিভুবন দখল করে নেওয়ার ঘটনা পাই, তিনি 
বিষ দেবের একজন অবতার এবং দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন। তিনি 
সাকার। এবং তিনি যা করেছেন সেটি একটি লীলা। সুতরাং তাঁর সাথে 
বেদে বর্ণিত ত্রিপাদ ব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে (বিণ) এক করলে হবে না। কারণ 
পূর্বেই বিশদে ব্যাখ্যা করা আছে। 

দ্বিতীয় কথা হল সামবেদের আরণ্যক সংহিতায় ব্যাপ্ত পরমেশ্বর (বিষ) 
এর সপ্তপদের কথারও উল্লেখ রয়েছে, যার উপরে সায়ণ আচার্যের 
ভাষ্যও রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের বামন অবতারের ব্রিপদের 
গল্পকে জুড়ে দেওয়ার অপ-কৌশল আর খাটবে না] 


রা মজ স্্ল্রারাের 
1 ঘর ক্জা তা ভি? 85 হট 252৫ রা ছানা, 
ইউ উট | চট উট 8, 
2৮ টুটি উদ্ি শত 2-47শ4 
টা টু ছি £ 2চডিতুে ৮৪8৮ ভ 
ডা টট$ট ট চটি টড 22 উ 
ডা ৯৮5 88০টি তি ছু. 
৭৮1৫5 ও ১19 । [55 টি চা এ রি 4 
- ভা ০০০ 148 রি দি প্র 
শু ডি ঠ ডি চা 5 [কি 16 [ভ . 
] টড ইউ - 
ক্রি ররর কতা £&চরডিত কউ ছড়। 
|£ ৬ ৪০৪ £ ভিউ ডু উড টং 
ঠা হই ৪ + 62 ্ 
ক ই বির রর রি চা? 
৫৮ 05 2 ভিতি ১1টি ) পাও ্ড 3 ত্র 
73774 ডি! আরবি রি 
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বৈদিক শব্দকোশ নিঘন্টু তে “ৰিঞু' শব্দের ব্যাখ্যায় কি আছে সেটা এবার 
দেখে নেবো - 

« বিষণ শিপিবিক্টো বিষুরিতি বিষ্কোদবৈ নামনি ভবতঃ |” 
(নিঘন্ট/৫/৭) 


- যিনি শিপিবিষ্ট, তিনিই বিষু। 


প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হল _ 


(অথ অনৃধক্কাত ঘক্মনসঘাতক ঘস্বদীওনুব: )। 
সবুধণনুবাঞ্চ এমঘখালমহল্দাত।থি যতুখি অগধিবানি | জঘ অক্্পণা- 
ম্মে নবমানীত।নৃব।নঘু নদক্কাখীণক্কখাঘখন নজু্মাপ্ঘাঘন্ন। 
বঙ্গ এক্সঘানূবাকক সনদ অত্রগন্যে ঘক্ববথ অতুচ্যান্_ 
বিশু অর্থাৎ শিপিবিষট' নদী মনায় বানি । মবা্ঘি মাতিনীওনাধিবি দবঃ | ভদীবলইবম 
হজ হে সিরা সি । রি হরি ঘাখগিন হ্বৰঃ 1 ৭. রা 
হত্যা নাঃ ॥ বিবিঃ এন রী ঠা 
খিবিকত:। ক বা অতার্জতী যগাতবীনি কী । মু হী ল্ুম- 
ঈহাঃ। থাহাথবাহিবনগ কথাধুদ। যন্যাবিবিনজ মু্িনকঈহা4' ভন্্বধিজ 
বহজাধাদ । অন্বলমআববা(খিন রা | ঘিবী 
লা ইবি নিষ্র্থাতরি 8৮ । ০০৬ সিসি ্ « বিচযাঃ 


স্পা পল - 


& . লে. প্গাদলানি মণ । 


“টি কপর্দিনে চ যপ্তকেশায চ। নমঃ সহস্াক্ষাঘ চ শতধন্বনে চ 

নমো গিরিশযায চ শিপিবিষ্টায চ নমো সীদুষ্টমাঘ চেষুমতে চ || ২৯ 

||” (তৈঃ সং/8/৫- শতরুদ্্রীয়) - বেদ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য সহ আচার্য 

মহীধর, উট প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত সমূহকে “শতরুদরিয়' হিসেবে 

মান্যতা দিয়ে গেছেন। বেদের শত রু্রিয় যে সাক্ষাৎ শিবের প্রতি সমর্পিত 
84 
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সেটা সর্ব শাস্ত্র মান্য। তাই ন্যায়শান্ত্র মতে ইহা হল দৃষ্টান্তের লক্ষণ। আর 
দৃষ্টান্তের কোনো খণ্ডন হয় না। 


05057255555007560557575 


'শতরুদ্রিয় / 'শতরুদ্রীয়' হিসেবে নামকরণ 


কৃষ্ণ যজুর্বেদোক্ত তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তভূক্ত 
৮১৩৪ পীমলাযগান্বাধাদিংদ্দিনমাত্যঈনা- [8 
( বির্যিহীদ 
(অঘ অনুখকষাঘই ঘক্ষমণঘাতক দঘণীংদুবাককঃ 
যহষ লি্যজিধ বধা মী ববম্দীগনির্ত অমনূ। রু উর রে 
লিটন বদ অন নিঘাবাখীদংদ্‌॥ ক ১ রি 
কুদ্রসূক্তের ধর ভাষ্য 
ছুতক্কাবিবনঃ অধীন্ুর্খ তি জদ ছি বত 
কনাঙ্যাই ঘক্ষদ তু বিতী স্ী দমন হী মনা ।. 
হক্কততা থাতাবমান্্ঘদ্থীৎ জব্বিন্বস্বহহযাদ্সাখ ভ্বখিলা দস্বমী ন্িরি: ॥ ৭৬ 
সলানইু'বদত্মত্য জাবাঁথালিঘর্ধীহি এ 
কি অদ্ধনামুনবৰ নী নুষ্ীবঘুককী ঘাভহ্যীওছমাষ; | 
হান্তর্গীঘ্ঈপীরি জানা আদ: ্ বল দথমা ) . 
্ুরযাননদুযাততু কনাঙ্ঘাযহাদ ননী বর মন্দ তবী বহর নন: | 
মনতিল অনিইগ কর্রফজীগসি।. ভ্্যাতুক ব ল্মঃ | ৫ | 


স্ব কাজলা যারবিরা লা। 

মাচ্তু ছাচ্বাঘগাগয ধিবুনিঃ [ 
ছত্য:--“ হানভতীধ অসার অর্নিতযাা 
ঘাখুকলকুমিবাঁ ভূহাণবধিধাওআধীবল 
[দ্ুলংক্য ধা ওববাঘবত্ঘাঁ অন্ঘাঁ 


ও হাবহঙ্গিযস্ীম: | “সঘানী ঘঃ হালহরি্স্তহী 
ুত্তুতক্ষমস এন হ্থীওস্াজি্সিবী স্তস্তত্ধনাগী হত্রভব 
অলিষ্ভর। লহ অর্থণা ইবি: জ্বল | ল্িবীর্ণ নুহীল 
ন্ট হাঅহন্লিনব স্হীর্ীত্ুঙ্ষল্ঘ সসাঘবীনিলল্লান্থিজ 
ঘান্য সঙ্গাস্ীন্তযৃত্ধন গ্তবিমীাবি | অ হু হালহ্মীর ; 
অমসত্বিনি | নমহরী হুল হীনীওত্যায: ঘন 


আর “শিপিবিষ্ট” নাম শিব মহাপুরাণের কোটিরুদ্র সংহিতায় শিব 
সহস্রনামের মধ্যেও পাওয়া যায়। 


কোটিরুদ্রসংহিতা 


বীরচূড়ামণির্বেত্তা চিদানন্দো নদীধরঃ | 
আজ্ঞাধারন্িশলী চ শিপিৰিষ্টঃ শিবালয়ঃ ॥ ৫২ 
৪১১) বীরচড়ামণিঃ__ বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
৪১২) বেত্তা__বিদ্বান, ৪১৩) চিদানন্দঃ__বিজ্ঞানানন্দ- 
ক্বদপ, ৪১৪) নদীধরঃ_মন্তকে গঙ্গাধারণকারী, 
₹১৫) আজ্ঞাধারঃ_আজ্ঞাপালনকারী, ৪ ১৬) ত্রিশূলী- 


ননুলধারী, ৪১৭) -লিপিবিষঃ-তেজোময় কিরণ 
রা যিনি ব্যাপ্ত ৪১৮) শিবালয়ঃ _ভগবতী শিবার 
জাশ্রয়।॥ ৫২ 


বালখিল্য মহাচাপস্তিগ্মাংশুর্বধিরঃ খগঃ। 
অভিরামঃ সুশরণঃ সুর্ক্ষণযঃ সুধাপতিঃ ॥ ৫৩ 
৪১৯) বালখিলাঃ _ বালখিল্য খষিরূপ, ৪২০) 
আহাচাপঃ__ মহাধনর্ধর- ৪২১) তিগমাংশুঃ-_ সর্যরূপ- 


রুচির্বিরঞ্চিঃ  স্বর্বদর্বাচস্পতিরহর্পতিঃ | 
রবির্বিরোচনঃ স্বন্দঃ শান্তা বৈবস্তো যমঃ ॥ ৫৬ 
৪৪8৪) রুচিঃ_দীপ্তিরূপ, ৪৪৫) বিরঞ্চিঃ_প্রন্ম 
স্বরূপ, ৪৪৬) স্বর্ব্ুঃ-_স্বর্লোকে বন্ধুর ন্যায় সুখদায়ক 
৪৪৭) বাচম্পতিঃ__বাণীর অধিপতি, ৪৪৮) অহ্র্গতি। 
_ দিনের স্বামী সূর্যূপ, ৪৪৯) রবিঃ_সমন্ত রস শোষণ 
কারী, ৪৫০) বিরোচনঃ__ বিবিধ প্রকারে প্রকা* 
বিস্তারকারী, ৪৫১) স্বন্দঃ স্বামী কার্তিকেয়রূপ, ৪৫২ 
শান্তা বৈবস্তো যমঃ__সবার ওপর শাসনকারী সূর্যকূমার 
যম॥ ৫৬ 
যুক্তিরুমনতকীর্তিশ্চ সানুরাগঃ পরঞ্য়ঃ। 
কৈলাসাধিপতিঃ কান্তঃ সবিতা রবিলোচনঃ ॥ ৫৭ 
৪৫৩) যুক্তিরুন্নতকীর্তিঃ_অষ্টাঙ্গ যোগস্বরূপ তথ 


সুতরাং শ্রুতি মান্যতা সহ প্রমাণ করা হল যে “শিপিবিষ্ট” বা “বিষু” এই 
শব্দটি পরমশ্বর শিবের উদ্দেশেই সমর্পিত। 
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তাছাড়া শান্ত্রে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে -_ 

“ সোহধবনঃ পারমাপ্নোতি তদ্দিষ্কোঃ পরমং পদম্|| ২২|| 

পদং ঘৎপরমং বি্ঞোস্তদেবাখিলদেহিনাম্| 

পদং পরমমদ্বৈতং স শিবঃ সাহ্ববিগ্রহঃ || ২৩ || 
রুদ্রবিষুণপ্রজেশানামন্যেষামপি দেহিনাম্‌ | 

ঝতে সাম্বং মহাদেবং কিং ভবেৎপরমং পদম্‌ || ২৪ ||” 
(ক্কন্দপুরাণ / সৃতসংহিতা/ যজ্ঞবৈভবখণ্ড / উত্তরভাগ / ব্রন্মগীতা / 
অধ্যায় নং ১১) 


- সবকিছুর উর্ধে সেই বিষণ অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মই পরম প্রকৃষ্ট পদ সেই 
পরম অদ্বৈত পদই সাক্ষাৎ শিব, তিনিই সাম্ববিগ্রহ ( অর্ধনারীশ্বর ) | ব্রহ্মা, 
বিষণ ও রুদ্র প্রমুখ দেহধারীদের জন্যও সেই মহাদেবের পদই পরম পদ | 
সেই সত্যস্বরূপ সাম্ব সদাশিব ছাড়া সেই পরমপদ আর কেইই ৰা হতে 
পারে? 


অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য তাঁর সৃতসংহিতার “তাৎপর্যদীপিকা' 
টাকায় এপ্রসঙ্গে লছেন _* এতদেব সচ্চিদানন্দৈকরসং 
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পরশিবস্বরূপং রুদ্রবিষ্ণবাদীনাং গুণমুতিনামন্যেষামিন্দ্র দীনাং চ 
পরমং পদং ভবতীত্যর্থ৪ ||” 

- সেই একরস সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমশিব যিনি রুদ্র , বিষণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র 
আদি গুণমৃর্তি ধারণ করেন, তিনিই পরমপদ | 

_-“ তস্য পদং প্রাপ্তৰতাং ন পুনরাবৃত্তে | ন চ পুনরাবর্ততে |” 
(খগ্থেদ/ ১ম/ ১৫৪ সুঃ/ ৫ নং খাক্‌) 

- অর্থাৎ সেই পরমপদ প্রাপ্ত জীবেদেরকে আর ইহলোকে ফিরে আসতে 
হয় না, তাদের আর পুনরাবর্তন হয়না। 


একই কথা আমাদেরকে বৃহৎ জাবাল উপনিষদেও (শ্রুতি শাস্ত্র) পেয়ে 
থাকি- 

“ ঘত্র ন সূর্যস্তপতি ঘত্র ন বাযুবাতি ত্র ন চন্দ্রমা ভাতি যত্র ন 
নক্ষত্রাণি ভাত্তি ঘত্র নাগ্নিদহতি ঘত্র ত মৃত্যু প্রবিশতি যত্র ন দুঃখানি 
প্রবিশ্যতি সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং 
ব্রদ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেষং পরং পদং ঘত্র গত্বা ন নিবর্তত্তে 
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যোগিনস্তদেতদৃচাত্যুক্তম্| তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি 
সূরষঃ দিবীব চক্ষুরাততম্|| ৬ ||” 

(রেফারেন্স - বৃহজ্জাবাল উপনিষদ / অষ্টম ব্রাহ্মণ) 


- যেখানে সূর্ধ তাপ দেয় না, যেখানে বায়ু বয়না, যে স্থানে চন্দ্রও 
আলোক প্রদান করে না, যেখানে নক্ষত্রদেরও উপস্থিতি থাকে না, যে 
স্থানে অগ্নি দ্বারা কোনো কিছুরই দহন সম্ভবপর হয়না, যেখানে মৃত্যু নেই, 
দুঃখ নেই সেই সদানন্দময়, পরমানন্দময় পরম ধামই হল সাক্ষাৎ শান্ত, 
শাশ্বত, চিরন্তন, সচ্চিদানন্দ সদাশিব পদ , যে পদ ব্রহ্মাদি দেবগণ ( 
অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষণ, রুদ্র) দ্বারা বন্দিত। সেই পদই সমস্ত যোগীগণের 
দ্বারা ধেয় | পরমেশ্বর সদাশিবের সেই পরমপদে পৌছানোর পর 
যোগীগণকে আর ইহলোকে ফিরে আসতে হয় না| হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর 
আমাকে এমন দিব্য জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন যাতে আমি আপনার সেই 
পরমধাম , পরমপদকে সর্বদা নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে পারি । 


আসলেই “ তদ্বিষ্োঃ পরমং পদং ” শ্রুতিটি পরমেশ্বর সদাশিবের 
প্রতিই সমপ্পিতি, একথা শাস্ত্র থেকে প্রমাণিত হল। 
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“ চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং নামভিশ্চন্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ | 
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান খক্কভিষুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যহিবম্‌ | ” ঝেপ্থেদ 


সংহিতা/১ম/ ১৫৫সু/৬) 


সায়ণ আচার্য “বৰিষু? শব্দ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্যে বলছেন_ 


বিরাডাত্মনা সর্বদেবমনুষ্যাদিশরীরাণাং স্বশরীরত্বাৎ| বৃহৎ 
শরীরত্বমেবোপপাদযতি | ....মুবা সর্বত্র মিশ্রণশীলো নিত্য তরুণো 


বা অত এব অকুমারঃ অনন্প এবংভূতো মহাবিষুঃ আহবম্‌ ..” 

- এখানে স্পষ্ট ভাবেই “ৰিষুণ অর্থে অনন্ত সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে 
বোঝানো হয়েছে। তিনি বিরাটরূপ, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ | সকল দেবতা এবং 
সকল জীবের শরীর ধারণকারী। ( “শরীর” শব্দটি এখানে রূপক হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা শ্রুতি মতে পরমেশ্বর নিরাকার।) তিনি তরুণ 
অর্থাৎ বার্ধক্যহীন অর্থাৎ নিত্য, অজর, অমর। তিনি অকুমার অর্থাৎ তিনি 
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সাধারণ জীবনচক্র এর উর্ধে, তাঁর কোনো বাল্য অবস্থা নেই, তিনি অনন্প 
অর্থাৎ তিনি বিরাট, অনন্ত, তিনি সর্ব ভূতাত্মক, তিনি মহাবিষু অর্থাৎ সর্ব 
ভূতকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। সেই পরমেশ্বর আমরা যজ্ঞ ভূমিতে আহ্ান 
করি৷ 


আর কালম্বরূপ হলেন সাক্ষাৎ সদাশিব, প্রমাণ শ্রুতি শান্ত্রই আমাদের দেয় 


“ যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যশ্চ কালত্ুস্মৈ বৈ নমোনমঃ |” 
(অথর্বশির উপনিষদ / ২) -যে রুদ্র ভগবান সাক্ষাৎ কালস্বরুপ তাঁকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। 


এখানে কোথাও বিষণ বলতে জগৎ পালক শ্রীহরি বিুরদেবকে বোঝানো 
হয়নি, কোনো শব্দপ্রমাণ নেই। কিন্ত সকল জীবের আত্ম স্বরূপধারী, 
পশুপাশ বিমোচনকারী, সর্বভূতে বিরাজমান , শিপিঝিষ্ট ব্যাপ্ত পরমেশ্বর 
(অর্থাৎ বিষণ) যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শিব, তিনি যে কৈলাস পর্বতে সাকার 
স্বরূপে বিরাজ করেন, তিনি যে বিশ্বরূপ, সেগুলোর শব্দপ্রমাণ শ্রতিতে 
আছে এমনকি সায়ণ ভাষ্ঘে পর্যন্তও আছে। 


সেই পরমেশ্বর শিবই যে সাক্ষাৎ সূর্যআদিত্য স্বরূপ, অগ্নি স্বরূপ, ইন্দ্র 
স্বরূপ এবং বিষুণদেব স্বরূপ ধারণ করেন এবং যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন তাঁর 
প্রমাণও শ্রুতি শান্ত্র আমাদের দিয়ে থাকে _ 
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“ যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যশ্চেন্দ্র স্মৈ বৈ নমোনমঃ || 

ঘোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যশ্চাগ্নি ভস্মৈ ৰৈ নমোনমঃ || 

যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্‌ যশ্চ সূর্যাস্তস্মৈ ৰৈ নমোনমঃ || 

যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান যশ্চ বিঞ্ুভস্মৈ বৈ নমোনমঃ ||” 
(অথর্বশির উপনিষদ / ২) 


“ য ঈশে পশুপতিঃ পশুনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্‌ |নিম্ীতঃ স 
যজ্কিযং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানং সচত্তাম্‌ || ১ || ” (অথর্ববেদ 
সংহিতা / দ্বিতীয়কাণ্ড/ ৩৪ নং সুক্ত) 

- (যঃ পশুপতিঃ ) যিনি পশুপতি ( পশুনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্‌ 
ঈশে) সমস্ত দ্বিপদ চতুষ্পদাদি জীবেদের ঈশ্বর (সঃ নিজ্জীতঃ ), তিনি 
পূর্ণ রীতিতে প্রাপ্য (যজ্ঞিয়ং ভাগমেতু ) এই যজ্ঞ ভাগকে গ্রহণ করুন 
(রায়স্পোষা যজমানং সচন্তাম্‌) এবং পুষ্টি ধনাদি যজমানকে প্রদান করুন| 
সায়ণ ভাষ্য _ “ যঃ পশুপতি পশূনাং পালযিতা রুদ্রঃ চতুষস্পদাম্‌ 
গবাদীনাং পশুনাম্‌ ঈশে ইন্টে নিয়ন্তা ভবতি। উতঃ অপি চ যঃ 
পশুপতিদ্দিপদাম্‌ মনুষ্যাদীনাং চ ইষ্টে | ঈশ এশ্বর্ষং... ভুবনস্য 
ভূতজাতস্য রেতঃ কারণং যাগদ্বারেণ উৎপত্তিহেতুম্| ” 
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সায়ণ ভাষ্ঘে স্পষ্ট ভাবেই রুদ্র শিব) কে পশুপতি বলা হয়েছে । তিনি 
একাধারে যেমন চতুষ্পদ পশুদেরও ইষ্ট আবার একাধারে দ্বিপদী 
মনুষ্যদেরও ইষ্ট। তিনি এশ্বর্যশালী। তিনি সমগ্র বিশ্বভূতের এবং পঞ্চভূত 
হতে জাত সমগ্র পদার্থের কারণবীজ এবং উৎপত্তিহেতু। 


চ০151475825050557370458505900559515 


080055890555555054477757198520595505 
চে অঘবনহিনালাথ 
নিঙগীন: ম যধিধ লামিন যযমীযা যলমাল অন্যান ॥ ৭ ॥ 
যঃ। ই্ী। ঘযূঙ্যনি; | ঘঘুনাম্‌। বন্তুঃতঅহাম। তন । মঃ। ভিন 
বাম 


। 
নিঃচস্ীন:। মং । হিম মামন্‌। ছু। যায: দীঘা: | ঘর্লান- 
ল্‌। বনাম ॥৭॥ " 


পরমেশ্বর শিবই যে সাক্ষাৎ বিষণ অর্থাৎ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্ব 
চরাচরের প্রভু/ঈশ্বর হয়েছেন তা- *“ সিরেভিরঈ্গৈঃ পুরুরূপ উষ্রো 
বন্রঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ | ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভুরের্ন বা উ 
ঘোষদ্‌ রুদ্রাদসূর্যম্‌ || ” ঞঝগ্েদ ৩৩ /৯), “ য ঈমা বিশ্বা 
ভুবনানি চক্লুপে তস্মৈ রুদ্রায নমোহ্স্তগ্নয়ে |” (অথব্বশির উপনিষদ/ 
৬), “ যো দেবো অস্ত্ী যো অন্সু যো বিশ্ব ভুবনমাবিবেশ 1১৭1৮ 
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ; প্রথম অধ্যায়), “ ঈশান সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বর 
সর্বভৃতানাং ” (তেত্তিরীয় আরণ্যক/১০), “ জগতাং পতযে নমো” 
- প্রভৃতি শ্রুতি ছারা সর্বতোভাবে প্রমাণিত। সুতরাং বেদে কোথাও “বিষ 
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শব্দের উল্লেখ দেখলেই , সেটাকে টেনে এনে শ্রী বিষুতদেবের জায়গায় 
এনে বসানোটাও একধরনের মূর্খামি। 


সবশেষ রেট হিসেবে ৈফবরা ব্যবহার করে থাকে তৈভরী় 
০০০২১১১০ 
“ সহত্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশংভুবম্‌ 
বিশ্বৈ নারাণং দেবং অক্ষরং পরমং পদম্ || ১ || 
বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্ 
বিশ্বং এব ইদং পুরুষঃ তদ্বিশ্বং উপজীবতি || ২|| 
পতিং বিশ্বস্য আত্মা ঈশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ | 
নারাঘণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরাযণম্‌ || ৩ || 
নারাঘণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারাষণঃ পরঃ | 


নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্বং নারাযণঃ পরঃ| 
নারাযণ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারাযণঃ পরঃ || ৪ || 
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সব্রন্দ সশিবঃ স হরিঃ স ইন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট || ৫ ||” 
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ম প্রপাঠক) 


--- উপরে বর্ণিত শ্লোক গুলি টেনে পাণিনির “ন”কার সূত্রের ভুল ব্যাখ্যা 
করে বৈষ্ণবরা দেখায় যে, এই নারায়ণ হল একটি নামবাচক বিশেষ্য 
পদ 0909০117090) যা তাঁদের আরাধ্য শ্রীহরি বিষুণকেই একমাত্র 
বোবায়। তিনিই অদ্থিতীয় ব্রহ্ম। কেননা শ্লোকে সরাসরি শব্দপ্রমাণ আছে 
“নারায়ণ”, “অচ্যুত”, “হরি” এসবের। কিন্তু কোনো শব্দের পৌরাণিক 
প্রয়োগ আর বৈদিক প্রয়োগের মধ্যে যে অর্থগত পার্থক্য আছে সেটা এরা 
জানেনা। 


পাণিনি সূত্র (ব্যাকরণ বেদাঙ্গ) বলছে দেখে নেওয়া যাক - 
“ রষাভ্যা নো ণঃ সমান পদে | ” (অষ্টাধ্যায়ী/৮/৪/১) 


- যদি পূর্বপদে “র”কার অথবা “ষ' কার (নিমিত্ত) বর্তমান থাকে তবে 
উত্তরপদে “ন"কার (নিমিত্তি) পরিবর্তিত হয়ে “ণ' কার হয়ে যাবে যদি 
পূর্বপদ ও উত্তরপদ (নিমিত্ত ও নিমিত্তি) একই পদে (সমানপদে) অবস্থান 
করছে। সংজ্ঞা, অসংজ্ঞা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, কেননা এই 
৮.৪.১ নং সূত্রের ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনো কিছু বলা নেই। তাই 
নারায়ন শব্দ সংজ্ঞা বাচক কিনা সেটা মূল বিচার্য নয় এক্ষেত্রে শব্দটি 
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৮.৪.১ নং সুত্র অনুযায়ী নারায়ণ এ পরিবর্তিত হয়ে যাবে এটাই মূল 


বিচার্য। আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক - 
নরানাম্‌ ----- নরাণীম্‌ 
চতুর্নাম ---- চতুর্ণাম্‌ 


কিন্তু পরের একটি সুত্রে সংজ্ঞা বাচক শব্দের ক্ষেত্রে ৮.৪.১ নং সুত্রের 
প্রয়োগের জন্য একটি শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায় - 


“ পূর্বপদাৎ সংজ্ঞাযাম্‌ অগঃ |” তস্টাধ্যায়ী/৮/৪/৩) 


যদি আলোচ্য পদটি সংজ্ঞা বা বিশেষ্য পদ হয়, তাহলে উত্তর পদের 
“ন” কার তখনই “৭” কারে পরিবর্তিত হবে যখন পূর্ব ও উত্তরপদের মধ্যে 
বা নিমিত্ত ও নিমিত্তি এর মধ্যে কোনো “গ* কার থাকবে না। যদি “গ"কার 
থাকে তাহলে “ন” কার “৭; কারে পরিবতিত হবে না। 


বৈষ্ণবদের মিথ্যাচার - এই ৮.৪.৩ নং সূত্র থেকেই বৈষ্ণবরা দাবি করে 
যে, বৈদিক “নারায়ণ” শব্দে “ন* কার যেহেতু “ণ” কারে পরিবর্তিত হয়ে 
গেছে তাই পাণিনি সুত্র অনুযায়ী “নারায়ণ” শব্দটি একটি সংজ্ঞা অর্থাৎ 
নামবাচক বিশেষ্য (১7:01১০7 ি০]।)। তাই “নারায়ণ” শব্দটি রুটি 
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অর্থে (প্রকৃত অর্থে) বেদের নারায়ণ সুক্তে প্রয়োগ হয়েছে, যোগিক 
অর্থে নয়। অর্থাৎ ইহা কেবলমাত্র শ্রীহরি নারায়ণদেবকেই বোঝাবে, অপর 
কাউকে নয়। কিন্তু এটা যে ওদের একটা অযৌক্তিক মনগড়া বিতণ্তা মাত্র 
তা এবারে প্রমাণ করা হবে। 


জরার - পাণিনি ৮.৪.৩ সূত্রে সংজ্ঞা” এর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ 
বিশেষ্য পদের (001 1০) কথা বলা হয়েছে , আর সেটা যে নাম 
বাচক বিশেষই (107০ ০90) হবে তার মানে নেই, আর শব্দপ্রমাণও 
নেই, সেটা সাধারণ বিশেষ্য পদের (০90170173০9) ক্ষেত্রেও হতে 
পারে। গাছ, নদী, দেবতা, পুরুষ এসব কিছুই সংজ্ঞা বাচক শব্দ, এগুলো 
সব সাধারণ বিশেষ্য (00777701) 'বি০৪।), কিন্তু নামবাচক বিশেষ্য 
(707০ 3০0) কোনোটাই নয়। 


সংজ্ঞাবাচক পদের ক্ষেত্রে “ন”কার এর পরিবর্তন বিষয়ক আরো একটি 
নিয়ম আমরা পরের সূত্রেই পেয়ে থাকি - 


“বনং পুরগামিশ্রকাসিধ্রকাসারিকাকোটরাগ্রেভ্যঃ | ৮ 
(অষ্টাধ্যায়ী/৮/8/8) 

- সংজ্ঞাবাচক পদের ক্ষেত্রে 'পুরগা”, “শিশ্রকা”, “সিরকা”, “সারিকা”, 
“কোটরা? এবং “আগ্রে” - এই সব পদের (পূর্বপদ) উত্তরবর্তী পদে যদি 
“ন'কার থাকে তবে সেটিও “ণ” কারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে৷ তাহলে 
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উপরিউক্ত শব্দ গুলি থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে সংজ্ঞা বলতে সাধারণ 
বশেষ্যকেও (009171001২০) বোবানো হয়। 


জজ .. ₹.-.০ক 
বৈদিক শব্দটিও তো একটি সংজ্ঞা বা সাধারণ বিশেষ্য। এক্ষেত্রে র”কার 
এর পরে “ন” কার থাকা সত্তেও তা “” কারে পরিবিত হলো না। তাহলে 
পাণিনি ৮/8/৩ নং নকার সুত্রে সংজ্ঞা বলতে নাম বাচক বিশেষ্যকেই 
বোঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রেই কেবল মাত্র “ন*কার “ণ*কারে পরিবততিত 
হবে৷ তাই “নারায়ণ” শব্দটি একজন বিশেষ দেবতার নামই বটে। 


জরার আসলেই তা নয়৷ “চর্মনাসিক” হল 'নাসিকা” শব্দান্ত একটি 
বহুব্ীহি। এক্ষেত্রে পাণিনি ৫/৪/১১৮ নং সুত্র প্রযোজ্য হবে। তাই এক্ষেত্রে 
“ন'কার “ণ"কারে পরিবর্তিত হবে না । দরকার পড়লে এই বিষয়ে 
ভবিষ্যতে বিস্তারিত একটি কাউন্টার পোস্ট বানানো হবে] 


তাই ব্যাকরণ অনুযায়ী বেদে “নারায়ণ? শব্দটি যে নামবাচক পদ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে সেটি বলা যাবে না। সায়ণ আচার্যও তাঁর ভাষ্যে নারায়ণকে 
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্রীহরি বিষণ বলে যাননি। নারায়ণ সুক্তের এই “নারায়ণ” শব্দের অর্থ 
নিরূপণ প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলছেন - 


“ অতো নারাযণঃ পর এবাহহজ্মা ন ত্বপরা মুর্তিবিশেষঃ | 
তস্মান্নারানঃ পরমাত্মা| পুনরপি নারাষণস্য সর্বাকত্বমুচ্যতে |” 
- অর্থাৎ সায়ণ ভাষ্য মতে “নারায়ণ” শব্দের অর্থ হল আত্মা বা পরমাত্মা, 


কোন মূর্তি বিশেষ নয় । “নারায়ণ” শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর এর 
সর্বাককতাকে বোঝানো হয়েছে। 


0007590777550757550755005900550510595594 


[51519070775510571501 
[অনুৎ 1ই) 


হৎ ঘ্ববিযিভত্রন জমৃহধীনঃ-_ 


বাস ঘাগনযাযানদস অ হাতিম] আহি নিষ্নানিবানীসন্বনভ্হমা 
হুম ননী বনু নবব্া দুঁহঘঃ ঘমালীন | ম ্ অমাবদা নরিস্ঘুঘসী- 
হানি) ব্বদ্য লব যনিবানানাসযনি | 
নৃর্নীঘাদু্াা__ ূ ্ 
আনি বিদ্বসাওওদমস্বহৎ হাস্মন€ হনম্যুনমূ। 
নাহাঘণ হার লিদ্বান্সান ঘহাধআমু। নি | 
হিস্ব লন: ঘাভববকান্ঘনিমূ। আনদনা জানা নিমামনলা্ীগ্হমূ, | 
নিই নবীমানবাকগাদ্দলমূ। 'ন্মক্ান্তিনম | [ ন মনন হৃন্ক্যুনমূ। ] 
নাহামগার ঘুঁণুকমূ। ইীঠু নঘ্ু মহ পীবান্ননাীযদূ। লন 
বাহঈন্ারপ্ৰালল্সদূ। তন্কুদাপাবাব্যহাযতাকনমূ | মঈমাচাবীঘিন অমতঘিস্থান 
নদদ। 
৩ নখাদ্ুনাহ__ 
নাবানগ খব তীনিযান্দা নাঁযাযত; ঘহঃ | 
নাহাগ ঘং লন্মনন নাঁঘাযতা। ঘর; || 
নাহ এবী চযানা চ্যান নাঁযা; থহঃৰনি। 


নারায়ণ সুক্তের সায়ণভাষ্য মতে 'নারায়ণ' শব্দ 
মহেশ্বর এর বোধক 


(মূল শ্লোকে 'বিশ্বশ্ত' অর্থাৎ শস্তু! শব্দের উল্লেখ) 
(মহেশ্বর, শন্তু - এসব পরমেশ্বর শিবেরই নাম) 


ানতান্ধানী কুন শাক নন নি নানিনা্যূদ- 
নিহাঘা আমিনা বিহীদগ সহহ্ধনী | নস সঘদাযলমা্__ 
০ ৮ নশ্বানী রি্বধুবদূ। 277/461 
শব নাধাখণ ইবন ঘ সদ হবি ॥ 
ইন দৰী্ত দইগং ঢযাখিহিনি হীদ। কাহী ইনম্‌। মনত মহীহাী- 
নাঘবিদিননলমূযভ্যন | অনলাহিংন্দিজথ: | মঈলমদানক নিব মপ্য_ 
ই: | নথা মনযজ্াহিহিযানি মাচ্যদি রাসানটীলননহিকনদ্‌ | অননীৰ 
ন্মাধিন হিগ্ানি মধাচ্যমনীঘানযলাগানিঘাগী নহীঘান্থননি নিগ্াধলমূ | 
শর মধ অমন: হী মুদমমালব্ীনি বিহু), নাহহাদু। কক ম- 
জা বিন দইও্যিনদয মইগ্রদেষ_ নিস দরিনীথাধনীভ্যট। রিশ্ম 
বাবার! আধীধিনদ্য নমনীওিাানিনিগ নাননবন্নামাঝান্‌। নাাথগা- 


৯ _০ 


রিনাঘামৃমা_ 
বশর নি বিশ নামান 
বিন ভুষঘমনামু্লীনান। হরি | 
হিদ্বনী লমনী জবব্যনযনসমুকক। করন ছনকিঘি্ধী লন: | 
অনা নিবাহনিন ভগ হ্যাননযনাস্ নাছিল খুনি: | বিনাহাবাতনিারি- 
; জন্ম মনানমনানরি্বন্‌। নাহাথগরী দূরবীন ঘাথদা্ানদয স্ব ন- 


আনুফিলমূ | মাহ বিগ্াদযানীমরথীননা সেন ননী নদনবন্মা 
ভৃবষঃ এবদালীন | নল ঘবদানা ননি্ঘুলীননি দ্য লাবহাযাখমাগযনি। 
দাত. 
ঘর্বি রশবতযাগঈ্বহ*-ছাম্মন* যিষমক্যুনমূ। 
নাযাযণ মধ্য বিদ্বানান ঘহাথলসূ। হি | 


নিগ্ৰহম আগান: ঘাল্ননাননি: | আমলা লানানা নিযামননাধীপ্: | নিং- 
লং বনমানাাদতারন: | ঘতনন্ববাক্টিন: | ন ব্যবন হৃতন্ঠুন: | নাবাথগনধ 
দূ নু নালা লানুযারাননীননাৃদিানন- 
লম। ত্্াগাবান্যযাযগান্নমূ। মমম্যাধাঘিন লাত্ষিষ্তান বদন 


এবার আমরা সেই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ সুক্তের পরবর্তী 
শ্লোকগুলি থেকেই শব্দপ্রমাণ সহ দেখে নেবো, সাথে সায়ণ ভাষ্য 


থেকেও - 


“ তং সত্যং পরং ব্রদ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্‌ | 
উর্ধবরেতং বিরুপাক্ষং বিশ্বরুপাষ ৰৈ নমো নমঃ ||” 


98 


1160)5://15551 00.1)10591)06-00]]) 

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৩ 
নং অনুবাক) 

সায়ণ ভাষ্য - “ যদেতৎপরং ব্রহ্ম তৎসত্যমবাধ্যম্| সত্যত্বং চ 
দ্বিবিধং ব্যাবহারিকং পারমার্থিকং চ |... তাদৃশং ব্রহ্ম 
ভক্তানুগ্রহাযোমা-মহেশ্বরাতআকপুরুষরুপং ভবতি | তত্র দক্ষিণে 
মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণে উমাভাগে বামে পিঙ্গলবর্ণঃ | সচ যোগেন 
স্বকীয়ং রেতো ব্রন্মরন্তে ধৃত্বোর্ধবরেতা ভবতি | ত্রিনেত্রত্বাদ্বিরুপাক্ষঃ 
| তাদৃশং পরমেশ্বরং অনুশ্রত্যেতি শেষঃ |” 


ট-ভাষ্যানুবাদ ও মর্মীর্থ - যিনি সেই পরমত্রন্ তিনিই সত্য স্বরূপ। তাঁর 
সেই সত্যত্ব দ্বিবিধ, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। সেই নির্ণ) ব্রহ্ম 
(পারমার্থিক) ভক্তানুগ্রহের নিমিত্তে (ব্যবহারিক পর্যায়ে) উমা- 
মহেশ্বরাত্মক স্বরূপ ধারণ করেন (অর্থাৎ নিরাকার পরমশিব থেকে 
অর্ধনারীশ্বর সদাশিব স্বরূপে প্রকটিত হন)। তাঁর দক্ষিণভাগ মহেশ্বর ভাগ 
কৃষ্ণবর্ণের এবং বাম ভাগ উমা ভাগ পিঙ্গল বর্ণের তিনি যোগের দ্বারা 
(উর্ধবরেত অর্থাৎ) নিজের তেজঃ শক্তিকে (অর্থাৎ কুগুলিনী পরাশক্তি) 
ব্্মরন্ত্রের (সহত্রার পদ্ম) দিকে প্রেরণকারী, সেই পরমেশ্বর বিরূপাক্ষ 
অর্থাৎ ত্রিনেত্রধারী। পরমেশ্বরের এইরূপ স্বরূপই অনুশ্রতি অর্থাৎ শ্রুতিলন্ধ 
জ্ঞান| 
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[অনুৎ ২২২৪]  জাহ্থী হ্যানপঘাতন্ধঃ | ৫৪২ 
জম লতীলিহী $ল্ুলান্দ: | 


ঘুীসবযাইজীবামীনভয ঘুকমভ্থানাফএলমক্ত্ানাধীনক্ান্ন্নলান্__ 
বে অন্ধ ্ লঙ্ম সহ নাত । 


হান বি বাত লাহাঘীঘ* 

জর লিলি সবীন্রিহী5ন্তন্াক্ষ: ॥ হই ॥ ণৃঁ 

যইলল্নং লঙ্ম লনভ্যমলাহ্মদূ | লক নল ল্িনিপ্র ভ্যানন্াহিক্ট ঘাহলাখিল্ট 
ন্ব। হবি জাবহাহিক লক নলিবান্কহগল ঘাহ্লাথূক্দী লল্য সরিখাত্াথি- 
সব মহঅদিলি নিহান্যল | অক্ঞন্ন মল্রমিল্মধ । লানুহা জম মন্ান্সনথাবীনা- 
মই্নবানসন্তত্ুঘভ্থ সলনি | নল _ তুমি নইপ্সামা | রাগী ভমানান লাম 
_ বিজ্লরতী: | জন শীল ফ্বন্দীন্থ ইলী লল্মন্ মৃতবীছনইনা সনানি । লিনললা- 
ি্ঘাহা: | লাকুহাঁ মনতপ্ুলান ইাঘ: | লিস্বন্ৃতা লমাকল্কাহতানঈন অন 


অাহান্ন্ান * নিষ্ভণাহান দুম্বা নমহক্কাহী 5 ॥ 


শিব মহাপুরাণেও প্রায় একই শ্লোক আমরা পেয়ে থাকি - 

“ একো রুদ্রঃ পরং ব্রদ্দ পুরুষ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ || ১৩ |” 
(শিবমহাপুরাণ / বায়বীয় সংহিতা / উত্তরখপণ্ড / ৬ নং অধ্যায়) 
পরের শ্লোকে আরো পরিক্কার ভাবে বলা আছে যে_ 

« সর্কো বে রুদ্রততস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত | 

পুরুষো বৈ রুদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ | 

বিশ্বং ভূতং 
সর্কো হ্যেষ রুদ্রত্তস্মৈ রুদ্রায নমো অস্ত ||” 


(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৪ 
নং অনুবাক) 


ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জাযমানশ্চ যৎ| 
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সায়ণ ভাষ্য - “ যো রুদ্রঃ পার্বতীপতিঃ পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ সএব 
সর্বো জীবরুপেন সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বাৎ| তস্মৈ সর্বাত্মকায রুদ্রা 
নমো অস্ত |........মজ্জড়ং বিশ্বমস্তি যচ্চ ভূতং চেতনং 
প্রাণিজাতমস্তীতি চেতনাচেতনরুপেন বিচিত্রং যদ্ভুবনং জগৎ, 
.শ“সর্বোহপি প্রপঞ্চ এষ রুদ্রো হি|.... তদৃশায় সর্বাত্মকায রুদ্রায 
নমক্কারো অস্ত |” 


সায়ণ আচার্য স্পষ্ট ভাবেই বলছেন, যে রুদ্রদেব পুরাণে পার্বতীপতি 
হিসেবে উক্ত হয়েছেন ( অর্থাৎ সদাশিব অর্থে) তিনিই জীবাত্মা রূপে 
অর্থাৎ প্রত্যগাতসা রূপে সকল জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই 
সর্বাতক রুদ্রকে নমস্কার জানাই, যার থেকে জড় জগৎ, ভূত, চেতন, 
অচেতন, ভুবন, প্রাণী সকলই জাত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই এক 
রুদ্র স্বরূপই বটে। সেইরূপ সর্বাত্মক রুদ্রকে নমস্কার জানাই। 

আবার নারায়ণ সুক্তের শেষের শ্লোকে বলা আছে যে- 

“ সব্রন্দম সশিবঃ স হরিও সেন্দ্রঃ পরমঃ স্বরাট |” 


(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিক্ট /১৩ 
নং অনুবাক) 

- আলোচ্য শ্লোকার্ধে এটা স্পষ্ট হল যে সেই পরমসত্ত্া পরমাত্মা ব্রহ্মা রূপে 
সৃষ্টি করছেন, হরি বা বিষণ রূপে পালন করছেন এবং শিবরূপে( অর্থাৎ 
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তমগুণী রুদ্র) সংহার করছেন অর্থাৎ সেই পরমসত্ত্াই হলেন ত্রিমুরতিধারী 
এবং সেই ত্রিমৃর্তির দ্বিতীয় মূর্তি হল শ্রীহরি বিষণ বা অদ্্যুত। তিনিই হলেন 
আসলে শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্মধারী শ্রীবিু্, জগৎপালক, পৌরাণিক 
নারায়ণ। 


তাহলে কে আসলেই এই ত্রিমূর্তির স্বরূপ ধারণ করেন এবং আসলে কেই 
বা বেদের নারায়ণ সুক্তে গীত হয়েছেন তার প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ 
কৈবল্য উপনিষদেই পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কৈবল্য উপনিষদে এই 
একই কথাই বলা রয়েছে একটু অন্যভাবে - 


“ সব্রন্মা সশিবঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাটু | 
স এব বিষ্ণঃ স প্রাণঃ সকালোহগ্রিঃ স চন্দ্রমাঃ ||৮ ||” 


_তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব (রুদ্র অর্থে), তিনি ইন্দ্র, তিনি ক্ষরণরহিত, 
তিনি কারো অপেক্ষা ছাড়াই স্ব-বিরাজমন | তিনিই বিষু , তিনিই প্রাণ, 
কালাগ্নি, তিনিই চন্দ্রমা। (শ্রীসদাশিব শিবাচার্য কর্তৃক অনুবাদ|) 


কে তিনি? দেখে নেওয়া যাক শ্র্তি কি বলছে- 
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“ তমাদিমধ্যাক্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্‌ ভূতম্। 
তথাদিউমাসহাযং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশাতম্। 
ধ্যাত্বা মুনির্গ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাতৃ || ৭||” 
_ যে প্রভুর আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই , যিনি অনুপম , বিভুএবং চিদানন্দ 
স্বরূপ , অরূপ এবং অদ্ভত, এভাবে সেই উমা (ব্রক্মবিদ্যা) _ এর সাথে 
পরমেশ্বরকে , সম্পূর্ণ চর - অচরের পালনকর্তাকে , শাত্তস্বরূপ; ত্রিনেত্র 
স্বরূপ, নীলকণ্ঠকে যিনি সমস্ত ভূত সমূহ তথা প্রাণীদের মুল কারণ, 
সবকিছুর সাক্ষী এবং অবিদ্যা রহিত হিসেবে প্রকাশিত , এভাবে সেই 
প্রকাশপুপ্জ পরমাআআা শিবকে যোগীব্যক্তি ধ্যানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন । 


1. “ কৈলাসশিখরাভাসা হিমবদিগরিসংস্থিতা নীলকণ্ঠং ত্রিনেত্রং চ 
তন্মে মনঃ শিবসংকন্পমস্ত || ২৫ ||” 


(ধণ্বেদ সংহিতা /খিল ভাগ/ 8/ ১১) 


2. * উর্ধৰরেতং বিরুপাক্ষং বিশ্বরুপাষ বৈ নমো নমঃ ||” 


(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৩ 
নং অনুবাক) 
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3. “ পরাৎপরতরো ব্রহ্মা তৎপরাৎপরতো হরিঃ | 
তৎপরাৎ হোষ তন্মে মনঃ শিবসংকক্মন্ত || ১৮ || 
প্রযতঃ প্রণৰো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্| 

ওক্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত || ২০ | 
যো বৈ বেদাদিষু গাযত্রী সর্বব্যাপীমহেশ্বরাৎ | 
তদ্বিরুক্তং তথাদ্বৈশ্যং তন্মে মনঃ শিবসংকক্সমন্ত | ২১ | 
যো বৈ বেদ মহাদেবং পরমং পুরুষোত্তমম্‌ | 

যঃ সর্বং যস্য চিৎসর্বং তন্মে মনঃ শিবসংকক্মন্ত || ২২ || 
যোহসৌ সর্বেষু বেদেষু পঠতে হ্যজ ঈশ্বরঃ | 

অকাযঘো নিওুণোহ্ধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত || ২৩ ||” 
(খণ্বেদ সংহিতা /খিল ভাগ/ 8/ ১১) 


4. “ পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি | 
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ||” 
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(কৃষ্ণ-যভূর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক) 


5. “ বিশ্বতচক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোহত্ত উত বিশ্বতম্পাৎ |” 
(কৃষ্ণ যজুর্বেদ/ ১০ ম প্রপাঠক/ ১ নং অনুবাক) 


6. “ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা | 
সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ || ১১ || ” (শ্বেতাশ্বতর - ষষ্ঠ অধ্যায়) 


সুতরাং নারায়ণ সুক্তে বর্ণিত অনন্ত মস্তক, চক্ষু যুক্ত পরমেশ্বর যিনি 
একাধারে নিরাকার ও সাকার , তিনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শিব, তার প্রমাণ 
সাক্ষাৎ শ্রুতি শান্ত্রই দিচ্ছে আমাদের। 


সেজন্য শ্রীবৃষভেন্দ্র শিবাচার্য তাঁর মহানারায়ণ উপনিষদ ভাষ্যে স্পষ্ট 
ভাবেই বলে গিয়েছেন - 


“ নারাযণশব্দন্ত সর্বকারণ সর্বব্যাপকপরশিববাচকো |” 
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“ ব্রহ্মবিষ্বাদিচেতনাচেতন প্রপঞ্চং সর্বং শিব এবেতিভাবঃ |” 
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ম প্রপাঠক/ মহানারায়ণ উপনিষদ/ 

বৃষভেন্দ্র শিবাচার্যের ভাষ্য) - 

“নারায়ণ” শব্দের দ্বারা সর্বকারণ, সর্বব্যাপক পরশিৰ বাচিত হয়েছেন। 


“হরি” অর্থাৎ যিনি হরণ করেন। ব্রহ্মা, বিষণ প্রভৃতি সকল চেতন, অচেতন 
জগৎ প্রপঞ্চ সেই এক শিব স্বরূপ। 


ঘনক্বাহ্য । ক বি 


“ তদেশ্বরং মেহাদেব) রূপং রুদ্রং নারাষণাত্মকম্‌ 
(পঞ্চম অধ্যায়, শ্রীঈশ্বরগীতা) 106 


১৮ ||” 
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- অর্থাৎ সেই ঈশ্বর মহাদেবেরই স্বরূপ হলেন রুদ্র যিনিই নারায়ণ 
হয়েছেন, যিনি নারায়ণাত্মক। 


কুলার্ণব তন্ত্রও সেই মতকে সমর্থন করছে ---- 

“ নমস্তে নাথ ভগবন্‌ শিবাষ গুরুরুপিণে | 

নারাযণস্বরুপায় পরমাত্াস্বরুপিণে | 

সর্বজ্ঞায দয়াকলিপ্তবিগ্রহায শিবাত্মনে |” 

(শ্লোক নং ৩ -৫/ ১৭ নং উল্লাস/ কুলার্ণব তন্্রম্) 

- অর্থাৎ ভগবান শিব পরমগুরু, পরমাত্মা, তিনিই নারায়ণস্বরুপ | তিনিই 
সর্বজ্ঞ শিব। 

আরও দেখে নেওয়া যাক - 


“ আদিনারাযণঃ সাক্ষাৎ পরশস্ভু সএব হি তদৈব নিরুণং ব্রক্ধ 
বৃহতত্্ীদ্‌ ব্রহ্ম কীতিতম্ || ২|| 


শুদ্ধম্ফটিকবদ্‌ দেবি সৈব শ্রীপ্রকৃতিবরা | 
বাসুদেবো হরো ব্রহ্মা তারিণী প্রকৃতিঃ স্বষম্ | ৩ | 
যাং বিচিন্ত্য মহাদেবি জলশায়ী স্বযং হরিঃ |....| ৪ |” 
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(অস্টম পটল ছিন্নমস্তা খন্ড/ শক্তিসঙ্গম তন্ত্র) 

-অর্থাৎ পরশস্তুই (তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণিত বিশ্বশস্তু বা শিব) হলেন 
আদিনারায়ণ | তিনিই নি ব্রদ্ম। আবার সাকারে তিনিই বৃহত্তত্ব / বিরাট 
পুরুষ। তিনিই শুদ্ধ স্ফটিক বর্ণের। বাসুদেব্(হরি), ব্রহ্মা ও হর (তমগুণী 
রুদ্র) সেই পরম শন্তুরই স্বরুপ। সেই পরমশিব পরমেশ্বরেরই চিন্তায় ধ্যানে 
স্বয়ং হরি-নারায়ণ বিঞুদেব জলে শায়িত থাকেন। 

সুতরাং জল আর তেলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে বৈদিক নারায়ণ 
সুক্ত আসলেই পরমেশ্বর শিবের প্রতিই সমর্পিত হয়েছে । কিন্তু মানুষ 
সেটা নারায়ণ সুক্ত অধ্যয়ন করে সরাসরি বুঝতে পারবে না যদি না তিনি 
সঠিক জ্ঞান মার্গী হন। বেদে পরমেশ্বর শিব অতীব গৃহ্য ভাবে নিহিত 
রয়েছেন যাতে কেউ তীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানতে না পারে, নইলে 
তো সে মুক্তি পেয়ে যাবে _ “ ব্রহ্ম বিদ্‌ ব্রদ্ৈৰ ভবতি ” | সেই জন্যই 


“ বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদঃ পুরাণাধ্যাত্মনিশ্চযাঃ | 
যদত্র পরমং গুহ্যং স বে দেবো মহেশ্বরঃ || ৮৯ ||” 
(রেফারেন্স - মহাভারত , দ্রোনপর্/সপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ) 
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- ব্যাসদেব বললেন, ব্যাকরণাদি অঙ্গশান্ত্র ও উপনিষদের সহিত সমস্ত বেদ 
এবং পুরাণ ও অধ্যাত্মশাস্ত্র এই গুলির মধ্যে যা অত্যন্ত গোপনীয় , সেটিই 
মহেশ্বর মহাদেব । 


শতপথ ব্রাহ্মণের 'পুরুষমেধপ্রকরণের” (১৩/৬/১) 
শ্লোক এবং তার উপরে শ্রীহরি স্বামী কর্তৃক ভাষ্য টেনে বৈষ্ণবেরা দেখান 
যে- সেখানে নাকি নারায়ণকেই পুরুষসুক্তের সর্বব্যাপী সহত্রশীর্ষ পুরুষ 
বলা হয়েছে, তিনিই পরম পুরুষ। 


জবাব - দেখে নেবো আলোচ্য ব্রাহ্মণে প্রথমেই কি বলা হয়েছে _ 


“ পুরুষো হ নারাযণোহকামযত অতিতিষ্ঠেষে সর্বাণি 
ভূতান্যহমের্বেদ সর্বং স্যামিতি |” শেতঃ ব্রাঃ/১৩/৬/১/১) 


-পুরুষরুপি নারায়ণ সর্বভূতকে ব্যাপ্ত করে তাঁর বাইরেও অবস্থান করে 
আছেন। 
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আস বেদে বর্ণিত “নারায়ণ? শব্দ এর তাৎপর্য কি? কার প্রতি তা সমপ্পিত, 
তা ইতিমধ্যে পূর্বেই প্রমাণ করা হয়ে গেছে। আরো একবার পারলে 
উপরের অংশ থেকে সেটি পড়ে নিন। 


জজ এবার শতপথ ব্রাহ্মণের শ্রীহরি স্বামীর ভাষ্যের কিছু অংশ থেকে দেখে 
নেওয়া যাক যে সেখানে নারায়ণ সম্পর্কে কি বলা আছে - 


“ সহশ্রশীর্ষা পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ- ইত্যেনেন নারাণ 
সুক্তেন পুরুষপশবোহভিক্টোতং শক্যতে |... তত্র চ পুরুষপশুনা 
তাদাত্ম্যং গম্যতে। এনং নারাঘণং অশরীরা বাক্‌ উক্তবতী পুরুষ |” 
(সংক্ষেপে) (শতঃ ব্রাঃ/১৩/৬/১ &২ নং ব্রাহ্মণ) 


- ভাষ্যকার বলছেন “ সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ ” _ এই নারায়ণ সুক্তের 
(আসলে পুরুষ সুক্ত) দ্বারা পুরুষ- নারায়ণ এবং পশু (জীবাত্মা) এর মধ্যে 
তাদাত্ম্য একাত্মতা) সাধিত হয়। নারায়ণ হলেন অশরীরী ( অকায় বা 
নিরাকার) বাক স্বরূপ, তিনিই পুরুষ ভাষ্যকার আরও বলছেন যে- জীব 
শান্ত্রসম্মত ভাবে পুরুষমেধ যজ্ঞের দ্বারা নারায়ণত্ব (ব্রহ্মত্বটলাভ করতে 
পারে। 


আলোচ্য ব্রাহ্মণে কোথাও সাকার দেহধারী শ্রীবিষুর কথা বলা নেই, 
কোনো শব্দপ্রমাণ নেই। কেননা বৈষ্ঞব সিদ্ধান্ত মতে পরমেশ্বর সাকার। 
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“নারায়ণ” শব্দ পরমাত্মা বা পুরুষ বাচ্য এবং “পশব” বা পশু শব্দ 
জীবাত্মা বা পুরুষ বাচ্য (পুরুষ আসলেই শব্দটি দ্যর্থবোধক) ভাষ্যকার 
বলছেন- “ যে বায়ু বাইরেও সের্বলোকে পূর্ণ তভাবে অবস্থিত) বিদ্যমান 
এবং দেহপুরিতেও বিদ্যমান (প্রাণাআআসা হিসেবে) , তিনিই পুরুষ (অর্থাৎ 
নারায়ণ)” | তাই এখানে “নারায়ণ” বলতে কোনো বিশেষ দেবকে 
বোঝানো হয়নি, বরং নিরাকার প্রত্যগাত্মাকে বোঝানো হয়ছে। আর সেই 
নিরাকার পরমেশ্বর আসলেই যে সাক্ষাৎ শিব, তিনিই যে একাধারে 
প্রত্যগাআ , অপরদিকে বিশ্বরূপধারী বিরাট পুরুষ তার শব্দপ্রমাণ শ্রুতিতে 
দেওয়াই আছে - 


“ অকাযঘো নিরুণোহ্ধ্যাআা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত || ২৩ ||” 
(ধণ্েদ সংহিতা /খিল ভাগ/ 8/ ১১) 


“ অন্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহভ্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদষে সন্নিবিষ্ট |” 
(শ্বেতা/৩/১৩) 


“ পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি | 


তন্নো রুদ্রঃপ্রচোদযাৎ ||” কেঞ্-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ 
ম প্রপাঠক 


« সর্কো বে রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায নমো অস্ত | 
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পুরুষো বে রুদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ |” 

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৪ 
নং অনুবাক) 

“ প্রযতঃ প্রণৰো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ | 


ওষ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকক্সমন্ত || ২০ ||” (খগ্বেদ 
সংহিতা /খিল ভাগ/ ৪/ ১১) 


“ পশুপাশবিমোচকং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্ধবরেতং বিরূপাক্ষং 
বিশ্বরূপং সহস্তাক্ষং সহত্রশীর্ষং সহত্রচরণং বিশ্বতোবাহুং 
বিশ্বাআ্ানং একং অদ্বৈতং নি্কলং নিস্কিয়ং শান্তং শিবং অক্ষরং 
অব্যযং হরি-হর-হিরণ্যগর্ভক্রষ্টারং অপ্রমেং অনাদ্যক্তং ... |” 
(রেফারেন্স- ভস্মজাবাল উপনিষদ / দ্বিতীয় অধ্যায় ) 

“ সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ | 

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্|| ” 

(শ্বেতাঃ উ৪/৩/১৪) 

“ বিশ্বতশ্চক্ষুরএত বিশ্বতোমুখো 

বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পীৎ| ” (শ্বেতাঃ/৩/৩) 
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- শাস্ত্রে তো শৈবদেরকে এবং তাঁদের আচার, 
রীতিনীতি কে অবৈদিক, অসুর প্রবৃত্তির বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তো 
শৈবমত শ্রুতির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। 

13901 এর পক্ষ থেকে মূর্খ বৈষ্বদের এই দাবীর 


পুরো নিরসন করা হয়ে গেছে বহুকাল পূর্বেই। নিশ্ে প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে 
পড়ন- 


110095://155511 00.1109591)06.0111/2022/03/810%%9207-08507)9)1) 
1০%92015%92016%02060 %020 00780 071)1)%920১1)91৬ %59/92017) ০ 


201১9 017)91)01797)9-1)(01812111-1 


তাছাড়া শাস্ত্র এই সব কলির চর মূর্খ বৈষ্বদের ব্যাপারে কি বলছে সেটাও 
দেখে নেব- 


“ কলৌ জগদ্বিধাতারং শিবং সত্যাদিলক্ষণম্‌ | 
নার্চযিষ্যন্তি বেদেন পাষণ্তোপহতা জনাঃ || ৩৬ || 
বেদসিদ্ধং মহাদেবং সান্বং চন্দ্রার্শেখরম্। 
নার্চযিষ্যক্তি বেদেন পাষণ্তোপহতা জনাঃ || ৩৭ || 
বেদোক্তেনৈৰ মার্গেণ ভস্মনৈব ব্রিপুণ্তকম্‌ | 
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ধূলনং নাচরিষ্যন্তি পাষপ্তোপহতা জনাঃ || ৩৮ || 
রুদ্রাক্ষধারণং ভক্ত্যা বেদোক্তেনৈবে বর্মনা | 

ন করিষ্যন্তি মোহেন পাষণ্তোপহতা জনাঃ || ৩৯ || 
শতরুদ্রীষচমকৈস্তথা পৌরুষসূক্তকৈঃ | 

নাভিষিঞ্চন্তি দেবেশং পাষণ্তোপহতা জনাঃ || ৪৭ || " 


[শ্রীব্রক্মগীতা / “বেদার্থবিচার” নামক দ্বিতীয় অধ্যায় হ্কন্দপুরাণ / 
সুতসংহিতা / যজ্ঞবৈভবখণ্ড / উত্তরভাগ) 


ব্রক্মদেব বললেন - কলিযুগে জগতের বিধাতা, সত্যন্বরূপ , বেদস্বরূপ 
অর্ধচন্দ্রধর মহাদেব শিবকে পাষণ্ড জনেরাই বৈদিক ভাবে অর্চনা করবে না 
পাষগুরাই কলিযুগে ত্রিপুণ্র , ভস্ম, মাটি এসব শিবকে বৈদিকভাবে অর্পণ 
করবে না। কলিযুগে মোহবশত পাষগুরাই বৈদিকভাবে রুদ্রাক্ষ ধারণ 
করবে না। তাছাড়া পাষগুরাই শতরুদ্রিয় , চমকম এবং পুরুষসূক্ত মন্ত্র 
শিবের অভিষেক করবে না। 

সৃত উবাচ্‌- 

“ ভবিষ্যতি যদা বিপ্রাঃ পাপানাং প্রভবঃ কলৌ| 

তথা তথা ভবিষ্যন্তি হ্যদীচ্যাং দম্তবৈষ্ণবাঃ || ৩৯.৭৭ || 
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শিবসামান্যবক্তারং শিবসামান্যদর্শিনম্‌ | 

ৃষ্টরা ্নাযাৎ সবন্ত্রং শিবসামান্যসঙ্গিনম্‌ || ৩৯.৭৮ || 

মধুদর্শিতমার্গেণ পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবাও কলৌও | 
ভবিষ্যক্তি ততো শ্লেচ্ছাঃ শূদ্র যুথবহিষ্কতাঃ || ৩৯.৭৯ || 
তৎপক্ষপাতিনো মুঢ়া গৃহস্থাঃ শিবনিন্দুকাঃ | 

মিথ্যা বৈষ্ণবভিমানেন গ্রস্তা নরকগামিনঃ || ৪০.৬৬ ||” 
(সৌরপুরাণস্ট) 

অর্থ - সুত মুনি বললেন যে কলিষুগে যেমন যেমন পাপবৃদ্ধি হতে থাকবে, 
তদনুসারে অনেক উত্তরদেশে দাস্তিক কল্পিত বৈষ্ণবদের প্রাদুর্ভাব হবে । 
শিবকে যারা সামান্য , অপরের সাথে সমান - এসব বলে নিন্দা ও পদে 
পদে ছোটো করবে । তাই তাদের এবং তাদের সঙ্গীদের দর্শনমাত্রই সবস্ত্রে 
শ্নান করা উচিৎ | কলিকালে মধু দর্শিত পথ অনুসারী পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব অনেক 
হবে, অনন্তর জাতি্রষ্ট শূদ্র এবং শলেচ্ছগণ এই বৈষ্ণব পথাবলম্বী হবে । 


সেই সব পক্ষপাতি মু গৃহস্থগণ শিবনিন্দুক হবে এবং মিথ্যা বৈষ্ণব 
অভিমানগ্রস্ত হয়ে তারা নরকগামী হবে । 
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সুতরাং শৈবদের নিয়ে অপপ্রচার করার পূর্বে বৈষ্ণবরা যেন দর্পণে 
আর কারা বেদসম্মত সেটা জলের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে৷ 


| খণ্ডন পর্ব সমাপ্ত || 


(অপপ্রচার দমনে - শ্ত্রীশনিরাজ শৈবজী) 
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